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প্রকাশকের কথা 


চারিপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার । আকাশে কালো মেঘ। চতুর্দিকে আর্তনাদ, বুক 
ফাটা চিত্কার । নিরীহ নির্যাতিতের তপ্ত খুনে ভাসছে সবুজ জমীন। ভুলুষ্ঠিত হচ্ছে 
মা বোনের ইজ্জত প্রতিনিয়ত ৷ ক্লাস্টার-নাপাম আর রকমারী ভয়াবহ বোমার 
আঘাতে মেরে সাফ করে দেয়া হচ্ছে তাদের ৷ পুড়ে ছারখার করে দেয়া হচ্ছে 
গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর, এমনিভাবে এক দেশের পর আরেক দেশ 
শব্দ করে কান্নার অধিকারটুকুও নেই ৷ একরাতও স্বস্তিতে ঘুমোতে দেয়া হচ্ছে না 
নিজস্ব ভুখণ্ডেও । 
উপরোক্ত সংবাদটুকু এমন একটি জাতির, যাদের রয়েছে গৌরবময় এক বিশাল 
সোনালী ইতিহাস । যারা বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ও সফলতার সাথে নেতৃত্‌ দিয়েছে 
বিশ্বযয়। যাদের শাসন, বিচার, জনসেবায় আপ্ুত হয়েছে পৃথিবীর তাবৎ 
জনগোষ্ঠী । যাশরেক-মাগরেব সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে যাদের সফলতার স্বাক্ষর । সে 
জাতিটিই হল মুসলমান । ইতিহাসের এই সম্মানিত জাতি আজকের 
খুবই অসহায় ৷ বর্বর জুলুমের কষাঘাতে দেয়ালে ঠেকেছে পিঠ । তারা আজ বড়ই 
বিপদগ্রস্থ । মুসলমানদের আজ কোন বন্ধু নেই। 
জাতির এই দুর্দিনে জীবনের সবটুকু উজাড় করে, স্ত্রী, সন্তান, খরবাড়ী, মাতৃভূমি 
থেকে হিজরত করে উম্মতের যে জানবাজ আলেম দুশমনদের সকল জুলুম ও 
ষড়যন্ত্রের নাগপাশ ছিন্ন করার ইস্পাদ কঠিন শপথ নিয়ে ভিনদেশে পাড়ি দিয়ে 
ইতিহাসের বাক ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি হলেন শহীদ ড. আবদুল্লাহ আযযাম 
(রহ.)। জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের এই মহান নেতার যে অপরিসীম ত্যাগ ও 
কুরবানী ঝরেছে তার স্বাক্ষী আফগানিস্তানের রক্তভেজা মাটি । তার অনবদ্য 
ভাষণ ও রচনাসমূহের গুরুত্ব বর্তমান সময়ে অনস্বীকার্য সেই গুরুত্ব উপলদ্ধি 
করে “পাশ্চাত্য ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র' বইটি প্রকাশ করে আমরা সময়ের 
একটি অপরিহার্য দাবী মেটাতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছি! এই বিরাট কাজের 
তাওফীক দেয়ার জন্য দরবারে এলাহীতে জ্ঞাপন করছি লাখো শুকরিয়া । বইটি 
পড়ে পাঠক মৃহল সামান্য উপকৃত হলে আমাদের শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে। 
আল্লাহ আমাদেরকে ইমাম আযযাম (রহ.) এর পথ ধরে আবারো মাথা উচু করে 
দাঁড়ানোর তাওফিক দিন: আমীন। 

বিনীত 


প্রকাশক 


কিছু কথা 

মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি আল্লাহর এটা এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি চলমান হিজরী 
শতকের শুরুতে ইসলামের তৎকালীন প্রধান শত্রু পরাশক্তি সোভিয়ত ইউনিয়কে 
ধ্বংস করার জন্য বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র ও অনুন্নত মুসলিম দেশ আফগানিস্তানে 
মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ইসলামী আন্দোলনের নির্যাতিত ও আপোষহীন 
যোদ্ধা কর্মীদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন । মিশর, আলজেরিয়া, 
বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত ত্যাগী কর্মীরা 
আফগানিস্তানে এসে তাদের ঈমানের সত্যতার পরিচয় দেশ! তাদের পবিত্র 
গোটা এশিয়া থেকেই ভেসে যায়। যারা মনে করেন, আফগানিস্তানে সোভিয়ত 
অনুমানের ভিত্তিতে বা ইহুদিবাদ নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা মিডিয়ার প্রতি অন্ধ ভক্তি 
নিয়েই একথা মনে করে থাকেন। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সেকেলে 
যুদ্ধান্ত্র নিয়ে মুজাহিদরা সোভিয়েত লাল ফৌজের মোকাবিলায় নামলেও 
পরবর্তিতে তারা গনীমত পাওয়া রাশিয়ান আধুনিক অস্ত্র নিয়ে লাল ফৌজদের 
নাকানি-চুবানি খাওয়াতে সক্ষম হন। বাস্তব কথা হচ্ছে আধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে 
নয়, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের উপর যথার্থ ঈমান ও তাওয়াক্লুলের ফলেই 
মুজাহিদরা সোভিয়ত ইউনিয়নের উপর বিজয় লাভ করে । 

পরবর্তিতে মুনাফিকদের উপর বিজয় লাভ করে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের 
(তালেবান) ইসলামী সরকার গঠন এবং এর পরে ইসলামের প্রধান শত্রু ও 
সচেতন দস্যু রাষ্ট্র আমেরিকায় অবস্থিত পুঁজিবাদ টাওয়ার (ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার) 
ধুলোয় মিশে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে বিশ্বব্যাপী বিশেষত মুসলিম 
যুবকদের মাঝে জিহাদ নিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আর এ কারণে জিহাদ নিয়ে 
লেখালেখিও প্রচন্ড ভাবে বৃদ্ধি পায় । আমার জানা মতে গত পচিশ বছরে জিহাদ 
নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে, ইসলামের বিগত চৌদ্দশত বছরেও তা নিয়ে এত 
লেখালেখি হয়নি | 

আরবদের এ এক সৌভাগ্য যে, সেখানকার সরকারপন্থী আলেমরা ইসলামী 
করলেও জিহাদের অর্থ বিকৃত করার মত কোন বোকামিপূর্ণ কৌশল এখন পর্যন্ত 
গ্রহণ করেনি। তারা কুরআন-হাদীসকে পাশ কাটিয়ে জিহাদ এখন ফরয নয়, 
উচিত নয় ইত্যাদি বলেন। কিন্তু জিহাদের অপঅর্থ করে নিজেদেরকে মুজাহিদ 


বলে দাবী করেন না। ইসলামে জিহাদের পারিভাষিক অর্থ ‘কাফের মুরতাদদের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই' এ কথাই বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে লিখিত সকল আরবী 
কিতাব সমুহে উল্লেখিত হয়েছে। এমনকি আপনি এ যুগে লিখিত যে কোন 
আরবী অভিধান খুলে দেখুন, এ কথা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। 

আফ্রিকার কথা জানি না। তবে আমাদের উপমহাদেশে যে অনেক দিন থেকে 
জিহাদের অর্থ বিকৃত করা হচ্ছে, তা জানতে পেরেছি। উপমহাদেশ যেহেতু 
অনারব ভাষী এবং দীঘি কাল থেকে আজ পর্যন্ত শাসন, বিচার ও শিক্ষা ব্যবস্থার 
দিক দিয়ে খৃস্টান ইংরেজ কর্তৃক পরিচালিত, সেহেতু এ দেশের মুসলমানদের 
কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান অপূর্ণ থাকাটাই স্বাভাবিক । 

উপমহাদেশের যে স্ব লেখকরা জিহাদের বিভিন্ন অর্থ করে সশস্ত্র সংথামকে 
জিহাদের সর্বশেষ স্তর বলে প্রচার করে বেড়ান, তারা কুরআনের সে তিনটি 
জিহাদের আয়াত দ্বারাই হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে আছেন, যেগুলোতে ‘জিহাদ’ থেকে 
সশস্ত্র সংগ্রাম না হওয়াটাই বুঝা যায় ! এ তিনটি আয়াত হল সুরা হজের সর্বশেষ 
আয়াত, সুরা ফুরকানের ৫২ নং আয়াত ও সুরা আনকাবুতের সর্বশেষ আয়াত । 

তাদের এ বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বলতে চাই, উপর্যুক্ত আয়াত সমূহে জিহাদ 
থেকে উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের চিরন্তন স্বতন্ত্র বিধান ও সর্বোচ্চ চুড়া ‘জিহাদ’ 
নয় তা ঠিক! তাতে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য তার শাব্দিক অর্থ ‘প্রচেষ্টা’ । বিষয়টা 
ইসলামের পঞ্চ স্তম্বের দ্বিতীয় “সালাত' এর সাথে উদাহরণ দিয়ে বুঝালে আরো 
সহজ হয়ে যাবে। ‘সালাত’ শব্দটি কুরআনের তিনটি জায়গায় (যথা সুরা 
তাওবাহ্‌্র ৮৪ ও ১০৩ নং আয়াত, সুরা আহ্যাবের ৫৬ নং আয়ত) এসেছে 
রহমত কামনা" এবং আরেক জায়গায় (সূরা হজের ৪০ নং আয়াত) এসেছে 
ইয়াহুদীদের ইবাদতখানা অর্থে | তাই বলে কি এ কথা বলা কারো পক্ষে জায়েয 
হবে যে, ‘তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে শুরু ও সালাম দ্বারা শেষ করা" সালাতই হল 
সালাতের সর্বশেষ স্তর ? শব্দের শাব্দিক অর্থ ও ইসলামী পারিভাষিক অর্থের 
“মাঝে পার্থক্য তুলে দেয়া কি কোন জ্ঞানী লোকের কাজ ? সূরা তোয়াহার ১৪ নং 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন “তুমি আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত 
কায়েম কর।” তাই ঘিকরী নামের একটি দল (পাকিস্তানে তাদের অস্তিত্ব 
রয়েছে) এ আয়াত দ্বারা দলিল দেয় যে, আমাদের জন্য তাকবীরে তাহরীমা ছারা 
শুরু করা ও সালাম দ্বারা শেষ করা নামাযের দরকার নেই? আমরা সব সময় 
নামায কায়েমের উদ্দেশ্য “আল্লাহর স্বরণ’ করতে অভ্যস্ত | কুরআন সুন্নাহ্‌র 
যথাযথ জ্ঞান ও ইসলামের জন্য ত্যাগী মনোভাবের অভাবের কারণেই এরা প 

ভ্ৰষ্ট হয়েছে। 

দ্বিতীয়, জিহাদের অনুশীলনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা তার 
অসংখ্য নিষ্পাপ ইবাদতকারী ফেরেস্তা থাকা সত্বেও পাপকারী মানুষকে কেন 
সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়টির মাহাত্ম্য বুঝা অপরিহার্য । আমরা সাধারণত মনে 
করি, আল্লাহ মানুষকে একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কারণ, 
আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে একথা স্পষ্ট করে 


বলেছেন। কিন্তু আমরা কুরআনের সে সব আয়াতের কথা আলোচনা করি না, 
যেগুলোতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, “তিনি মানুষকে তাদের কে 
ভালো কাজ ও কে খারপ কাজ করে তা পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।” এ 
ধরনের আয়াত কুরআন মজীদে অনেক আছে। তন্মধ্যে সূরা হুদের ৭ নং 
আয়াত, সূরা কাহ্‌ফের ৭ নং আয়াত ও সুরা মুল্কের ২ নং আয়াত 
উল্লেখযোগ্য । 

অতএব, bE EEN EE HE EEE ET 
ফেরেস্তাদের মত ইবাদত (যে ইবাদত করতে তাদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে 
হয় না) করার জন্য সৃষ্টি করেননি । বরং তাদের ইবাদত হচ্ছে কষ্টের ইবাদত, 
ত্যাগের ইবাদত, পরীক্ষার ইবাদত। আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করতে চান যে, 
কে তার জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করে? এ ত্যাগের সীমানা ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
গিয়ে নামায-রোজা-হজ পালন এবং সুদ, ঘুষ, মিথ্যা ও ব্যাভিচার থেকে 
আত্মরক্ষা থেকে শুরু করে আল্লাহর জন্য নিজের সম্পদ ও প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত 
বিস্তৃত । পরীক্ষা, কষ্ট ও ত্যাগ মুমিন জীবনের নিত্যসঙ্গি। জান্নাত প্রাপ্তির লোভ 
ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার আশাই তাদেরকে তাতে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। 
আর এ বিষয়টা একেবারে সহজবোধ্য যে, যে ইবাদতে কষ্ট যত বেশি সে 
ইবাদতের পুরুস্কার আল্লাহর কাছে তত বড়ই। আর একথাও সত্য যে, যে 
ইবাদতে ত্যাগ যত বেশি সে ইবাদত থেকে মানুষ তত বেশি দূরে থাকতে 
চাইবে । এটা মানুষের প্রকৃতি । আল্লাহ চান, মানুষ পরাজয়যোগ্য এ প্রকৃতিকে 
পরাজিত করে তার জন্য ত্যাগের সবেচ্চি দৃষ্টান্ত পেশ করুক ৷ তাই বলা হয়েছে, 
“তোমাদের জন্য কিতাল ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কছে পছন্দনীয় 
নয় ।”শবকারাহ 8 ২১৪]। 

কথাটি আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা নবীদের পর সবচেয়ে মজবুত ঈমানের 
অধিকারী সাহাবা কেরামের উদ্দেশ্যে বলেছেন। অতএব, কিতাল থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য চৌদ্দশত বছর পরে এসে মুসলমানরা কত প্রকার অজুহাত সৃষ্টি ও 
বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে এবং কত প্রচুর লোক এঁ ভিত্তিহীন অজুহাত এবং বিভ্রান্তির 
শিকার হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 

আল্লাহর জন্য সবেচ্চি ত্যাগ স্বীকার তথা জিহাদ ব্যাতিত কোন মুসলমানের 
ঈমানের দাবী যে ১০০% সত্য হতে পারে না, তা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 
স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, “বলুন যদি তোমাদের মাতা-পিতা, 
সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, শ্ত্রীবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত ধন-সম্পদ, 
তোমাদের এ ব্যাবসা যাতে তোমরা মন্দা দেখা দেয়ার ভয় কর এবং তোমাদের 
এসর বাসস্থান যা নিয়ে তোমরা সন্তৃষ্ট- আল্লাহ, তার রাসুল ও তার পথে জিহাদ 
থেকে অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা (তোমাদের এ অপরাধের ব্যাপারে) 
আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসিকদের 
সঠিক পথে পরিচালিত করেন না ।শতাওবাহ ৪ ২৪]। 


এ আরাতে জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য যে নামায, রোযা, হজ বা বর্তমান যুগের 
মিছিল খিটিংয়ের জিহাদ নয়, তা কথার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। কারণ, এ 
সব করতে গেলে প্রাণতো দুরের কথা প্রিয় আট বস্তুর কোনটিই স্বাভাবিকভাবেই 
হারনোর সম্ভাবনা থাকে না। 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র ইরশাদ- “যে জিহাদ করল 
না বা (জিহাদের ক্ষেত্র না থাকায়) তার অন্তরে জিহাদ করার প্রেরণা সৃষ্টি হল 
না, সে মুনাফেকীর একটি শাখা ধারণ করে মারা গেল ।সৃসহীহ মুসলিম] ৷ 

এ হাদীসেও জিহাদ থেকে উদ্দেশ্য শাব্দিক জিহাদ নয়, তাও সুস্পষ্ট । কারণ, 
মুমিনের জীবন স্বভাবতই (একদিন বেঁচে থাকলেও) এমন অবস্থায় কাটে না যে 
তার পক্ষে শাব্দিক জিহাদ (নামায, রোযাসহ যাবতীয় চেষ্টা সাপেক্ষীয় ভাল 
বিষয়) চর্চা সম্ভব হয়, না। কারণ, এসব করতে শক্রর প্রয়োজন হয় না । তাই 
সব সময় করা যায় । এর বিপরীত জিহাদ । শত্রু ছাড়া তা কল্পনাও করা যায় না 
মুসলমানদের জীবনে সশস্ত্র জিহাদ যে একটি কথা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা এই 
হাদীস থেকে বুঝা যায় । কারণ, বলা হচ্ছে জিহাদের ক্ষেত্র দৃশ্যমান না থাকলে 
কোথায় গিয়ে জিহাদ করা যায় তাও ভাবতে হবে ! 

ইমাম আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর যত আমিও বিশ্বাস করি, যেদিন থেকে স্পেন 
মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে, সেদিন থেকে তা উদ্ধার করার জন্য 
. র জন্য জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে। অতএব, বর্তমানে 
ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সকল মুসলিম ভূখন্ড যা পৃথক পৃথক স্পেনে 
পরিণত হয়েছে, সেখানে এ ফরযের ওজন যে কত বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বলাই 
বাহুল্য । তবে যারা কুরআনের বাণী উপলব্ধির পরিবর্তে তরজমা শিখে বসে 
রয়েছে, তাদের কাছে কথাটি হাস্যকর হওয়া স্বাভাবিক। 

যারা বর্তমানে বাংলাদেশ কিংবা আরব দেশে জিহাদকে ফরজে আইন বা ফরজে 
কিফায়াহ্‌ কোনটিই মনে করেন না তাদের মুল অজুহাত দুটি । এক. শত্রুদের 
তুলনায় মুসলমানদের সামরিক শক্তি অপ্রতুল হওয়ায় তা অসম ও আত্মঘাতী 
যুদ্ধ । দুই. মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানের আবার কিসের জিহাদ! 

এদের প্রথম অজুহাতের ব্যাপারে বলতে হয়, পৃথিবীতে জিহাদের বিধান আসা 
থেকে এ পর্যন্ত যত জিহাদে মুসলমানরা কাফির ও মুরতাদদের উপর বিজয় লাভ 
করেছে, তাঁর সবটিই ছিল অসম যুদ্ধ ! যে যুদ্ধে (হুনাইনের যুদ্ধে) মুসলমানরা 
জনবল ও অন্ত্রবলে কাফিরদের চেয়ে অধিক বলীয়ান ছিল, সে যুদ্ধে মুসলমানরা 
পরাজিত হয়েছিল! অতএব, বুঝা যাচ্ছে মুসলমানদের যুদ্ধজয় জন ও 
অন্ত্রশক্তিতে সমতা কিংবা তার আধিক্যের ভিত্তিতে হয় না । মুসলমানদের 
যুদ্ধজয় নির্ভর করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও তার ইচ্ছার উপর । আল্লাহর 
উপর তাওয়াক্ুল পূর্বক কোন মুসলমান যুদ্ধ করলে সে বিজয়ী হোক কিংবা 
নিহত হোক উভয় অবস্থায় আল্লাহ তাকে মহা প্রতিদান দ্বারা পুরস্কৃত করবেন। 
[সূরা নিসার ৭৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য! 


আর যে সব মুসলমান প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে জিহাদে 
অংশগ্রহণ করে তারা হয়তো যুদ্ধ সম্পর্কে শিশু সুলুভ ধারণা রাখে কিংবা অন্তরে 
নিফাক লালন করে । মুসলমান শাহাদত লাভের মানসিকতা নিয়েই জিহাদে গমন 
করে থাকে । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন “আমার উম্মতের একটি দল 
সর্বদা সত্যের পক্ষে লড়াই করতে থাকবে । কারো অসহযোগিতা তাদের কোন 
ক্ষতি করবে না।”ুসহীহ মুসলম]। 
বর্তমান পৃথিবীর যত জায়গায় মুসলমানরা জিহাদ করছে তার কোন্‌ খানে 
মুসলমানরা সামরিক শক্তি বা জনশক্তিতে শত্রুদের সমান নয়। বরং উভয়ের 
শক্তিতে শতশত কিংবা হাজার হাজার গুণ ব্যবধান বিদ্যমান। তাই বলে কি 
কাটয়ানীর মত আমরাও একথা বলব যে মুসলমানদের জিহাদের প্রয়োজন 
| 
বস্তুত মানসিক বিপর্যয়ের শিকার এসব লোকদের কথা ইসলাম সম্মত হওয়াতো 
দুরের কথা সুস্থ মস্তিষ্কেরও বিরোধী । কারণ, শত্রু যখন কোন লোককে পিটাতে 
পিটাতে পিঠ দেয়ালের সাথে লাগিয়ে ফেলে, তখন কোন সুস্থ মস্তিষ্কের পরামর্শক 
তাকে একথা বলবে না যে, তুমি আরেকটু প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং তোমার পক্ষের 
লোকদের ডেকে একত্রিত কর। পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানদের অবস্থা পিঠ দেয়ালে 
গেক যাওয়া মযলুমের মত বাংলাদেশে ভো উচ্চ পর্যায়ের কোন সরকারী 
চাকুরীজিবী শুধুমাত্র ঘুষ না তাকে লাঞ্চিত, স্থানান্তরিত কিংবা চাকুরিচনুত 
হতে হয়। অধীনস্তদের ইসলামের নির্দেশ পালনের আদেশ করাতো আকাশ 
কুসুম কল্পনা । অথচ তা ছিল তার জন্য ফরয । | 
পশ্চিমা খৃস্টানরা খেলাফতের পতনের পর থেকে সমগ্র মুদলিম ভূখন্ডে তাদের 
সেবাদাস শাসকদের এ নির্দেশ দিয়ে রাখে যে, ইসলামকে বিজয়ী করার যত 
কার্যকর পদক্ষেপ গড়ে উঠবে, সবটাকে কঠোর ভাবে দমন করবে৷ তাই 
থবীর কোন মুসন্থিম ভূখন্ডে আজ ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা একটি 
ন অযোগ্য হরিণে পরিণত হয়েছে । অথচ তা ছিল মুসলমানদের সামাজিক 
জীবনের একটি অনিবার্য বাস্তবতা । ইসলামের চির শত্রু পশ্চিমা বৃস্টানরা এখন 
মুসলমানদের শাসন ও শোষণ করার সুবিধার্থে তাদেরকে দুভাগে ভাগ করতে 
বাধ্য হয়েছে। এক ভাগ মধ্যপন্থী ও আরেক ভাগ চরমপন্থী বা সন্ত্রাসী । 
মধ্যমপস্থার ইসলাম চর্চায় পৃথিবীর কোথাও এমন কি লম্ভন-ওয়াশিংটনেও 
তাদের পক্ষ থেকে কোন বাধা নিষেধ নেই। তাই পশ্চিমাদের তি 
মধ্যমপহী বা মডারেট ইসলামের প্রবক্তা ড. ইউসুফ কারধাবী সাহেবরা 
লন্ডনে বসে সম্মেলন করছেন পশ্চাত্যের সাথে ইসলামের দূরত্ব দূরীকরণ ও 
ইসলামী চরমপন্থা মোকাবেলার জন্য । কি হাস্যকর ব্যাপার! অথচ আল্লাহ 
বলেছেন, “ওরা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে যতক্ষণ সরাতে না পারবে, 
ততক্ষন পরত যতদুর সম্ভব তোমাদের সাথে লড়াই করতেই থাকবে” বাকারা 
৪ ২৭] 


অতএব বুঝতে হবে, যে পশ্চিমারা ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করেছে এবং এরপর 
থেকে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের সেবাদাস 
শাসকদের উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, সে পশ্চিমারা সন্ত্রাস দমনের 
নামে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তারাই স্বীয় দীনের উপর অটল 
মুসলযান। নতুবা যে পশ্চিমাদের ইঙ্গিতে অভিশপ্ত কামাল আতাতুর্ক খেলাফতের 
রাজধানীতে আরবী আযান, হজ, শিশুদের ইসলামী শিক্ষা, জামাতে নামায ও 
পর্দা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, সে পশ্চিমারা কথিত মাডারেট মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে সামর্থ্য থাকার পরও কেন যুদ্ধ ঘোষণা করছে না? ড. কারযাবী 
সাহেবগণ' পশ্চিমা বিশ্বে গিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর 
ইসলামের পরিবর্তে পশ্চাত্যের অনুমোদিত মাডারেট ইসলামের কল্যাণ সাধন 
করার জন্য হাজারও চেষ্টা করলেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর 
প্রবর্তিত ইসলামের অনুসারীদের অন্তর থেকে কখনো সে খৃষ্টানদের প্রতি ঘৃণার 
মাত্রা কমাতে পারবে না, যারা আসহাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্লাম- 
এর ইনসাফের তরবারির সামনে লাঞ্চিত হয়ে পরাজয় বরণ করে তাদেরকে স্বীয় 
হস্তে জিষ্য়া দিয়েছিল ড. কারযাবীণং আলো (মান) আর অন্ধকার (কুফ্র) 
উভয়কে সহাবস্থানে রাজী করানোর জন্য যতই পরিশ্রম করেন না কেন তা 
কম্মিন কালেও সম্ভব নয় । ইসলাম ও কুফ্রকে সহাবস্থানে রাজী করানোর চেষ্টা 
আগুন আর পানিকে একত্রিত করার নামাত্তর । তাই সাহাবীগণ কখনো রোমান 
সম্বাজ্যের আধিপত্য মেনে নিয়ে কোন খৃস্টানকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য 
রোমান সম্বাজ্যের কোন এলাকায় যাননি । খুস্টানদের প্রতি তাদের দাবী ছিল 
তিনটি । হয়তো ইসলাম গ্রহণ নতুবা জিয্য়া প্রদান আর না হয় লড়াইয়ের জন্য 
প্রস্তুত হওয়া । 
কথিত মডারেট মুসলমানরা যে তাদের দীনের উপর অটল নেই, তার একটি 
প্রমাণ হচ্ছে, তারা ইসলামকে পরিপূর্ণতা দানকারী আসহাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর্যুক্ত আদর্শকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভূলে গেছে। না হয় 
তারা ইউরোপ-আমেরিকা যায় কোন্‌ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে? নাকি তাদের 
ত প্রতি সাহাবা কেরামের দাবীগুলো মধ্যযুগীয় ইসলামের বস্ত 
পঁচা কথাবার্তা? তারা তো তাদের জন্মভূমি কথিত মুসলিম দেশগুলোকে 
চরমপন্থীদের ন্যায় “দারুল হারবৃ' বলে বিশ্বাস করেন না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর প্রবর্তিত ইসলামের অন্যতম আকীদা হচ্ছে, যত দিন 
পর্যন্ত কাফিররা মুসলমানদেরকে অপদস্ত হয়ে জিয্য়া না দিবে, ততদিন 
মুসলমানরা তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। কাফিরদের 
কাছে নতি স্বীকার করে হলেও ইসলামকে টিকিয়ে রাখার ঠিকাদারী আল্লাহ 
সুব্হানাহু ওয়াতাআলা কাউকে দেননি । সুতরাং পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে আগুন 
পানিতে বিলীন হতে পারে না। আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলার ইচ্ছার সামনে 
পরিস্থিতি পাল্টে যেতে বাধ্য! আমাদের দায়িত্ব শুধু প্রশ্ন ছাড়া তার আনুগত্য 
করা! 


মানসিক বিপর্যস্তদের দ্বিতীয় “মুসলমানের বিরুদ্ধে আবার মুসলমানের 
জিহাদ কিসের! এর উত্তরে বলব, কি আপনারা নিজেদের বাপ-দাদা 
থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি মনে করেন । আপনারা কি জানেন না যে 
ইসলামের সাথে বংশসুত্রতা, নাম ও দাবীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই? 
মুসলমানের ছেলে মুসলমান হলে নুহ আলাইহিস্সালাম- এর ছেলে কেন 
মুসলমান ছিল নাঃ আপনারা কি জানেন না ইসলামের সম্পর্ক শুধু বিশ্বাস ও 
কাজের সাথে? আপনারাইতো বলেন, ডাক্তারের ছেলে চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন ও 
চর্চা না করলে ডাক্তার হতে পারে না। তাহলে কি করে ভাবলেন্‌ মুসলমানের 
ছেলে ইসলাম না শিখে ও চর্চা না করে মুসলমান হতে পারে? কাদিয়াশীরা 
নিজেদের মুসলমান দাবী করা সত্তেও এবং তাদের নাম মুসলমানী হওয়া সত্ত্বেও 
কেন তাদেরকে কাফির বলেন? উত্তরে নিচ বলবেন, বিশ্বাস ও কর্মের বরণে 
তাহলে বলুন, মুসলমানদেরকে কুরআনের ছায়া থেকে 

মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমা স্বোদাস শাসকদের বিশ্বাস ও কর্ম কি আপনাদের 
বিশ্বাস ও কর্মের সমান? নাকি আপনারা ও তাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে? 
আচ্ছা আপনাদের কৃথা মেনে নিলাম এ কাফেররা মুসলমান । নি 
্‌ং কি আল্লাহ হ মুদলমান্কে মুসলমানের সাথে লড়াই করার নি 


করে দাও। আল্লাহ পছন্দ করেন। অতঃপর দি তানের 
একদল আরেকদলের উপর চড়াও হয়, তাহলে যে দল চড়াও হয়েছে সে দলের 
সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই কর, যতক্ষন না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে 
না আসে ।শ্‌সূরা হুজুরাত £৪ ৯]। 

অতএব আল্লাহর একটি বিধান প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে যেখানে আল্লাহ 
মুমিনদেরকে লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন, সেখানে যারা মুসলমানদেরকে 
আল্লাহর একটি বিধানও বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা 
যে কতটা অপরিহার্য তা বলাই বাহুল্য । এর উত্তরে হয়তো মানসিক বিপর্বস্তদের 
কেউ কেউ বলতে পারেন, তাহলে জিহাদ কার নেতৃত্ব করব? এর সহজ উত্তর 
হল, জিহাদ করার জন্য কোন নেতা না পাওয়া গেলে নিজেরাই নেতা হয়ে যান। 
জিহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন বলে আল্লাহ্‌ আপনাদেরকে পাকড়াও করবেন 
না। পাকড়াও করবেন কেবল জিহাদ ছেড়ে দিলে। আর যদি নিজেদের নেতৃত্ব 
প্রদানের যোগ্যতা না থাকে, তাহলে কুফ্র শাসিত এ সমাজ থেকে নিরাপদ 
দূরত্ব বজায় রেখে আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন । জিহাদ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না । 
বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য এ সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি হাদিসও এখানে 
পেশ করা সমীচিন মনে করছি। 

১. হযরত উম্মে মালেক আলবাহ্যিয়াহ্‌ রদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন “শিগৃণিরই বিভিন্ন 
ধরণের ফিতনা (অর্থাৎ ঈমানসংহারক বিষয় জাতিয়তাবাদ, 
ধর্মনিরপেক্ষবাদ, সমাজবাদ, পূজিবাদ, কাদিয়ানিবাদ, শিয়াবাদ ইত্যাদি) দেখা 


দিবে ।” তখন আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল! তখন ভালো লোক (মুসলমান) 
কে হবে? বললেন, “এক সে ব্যক্তি, যে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে তার পালিত পশুর 
রক্ষণাবেক্ষন করছে এবং তার রবের ইবাদত করছে । আরেক সে ব্যক্তি, যে তার 
ঘোড়ার মাথা ধরে (ঘোড়ায় চড়ে) শত্রুকে ভয় দেখাচ্ছে এবং শক্ররাও তাকে ভয় 
dle ০ গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে) ।প্বিশুদ্ধ সনদে তিরমিযী ও 
হাকেমে বর্ণিত] 


২. হযরত আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যখন তোমাদের ভাল লোকেরা তোমাদের নেতা 
হবে, তোমাদের ধনী ব্যক্তিরা দানশীল হবে ও তোমাদের কাজ : 
পারস্পারিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে, তখন তোমাদের জন্য ভূগভেঃ 
চেয়ে ভূপৃষ্ট উত্তম হবে (অর্থাৎ বেচে থাকাই শ্রেয় হবে)। আর যখন তোমাদের 
মন্দ লোকেরা তোমাদের নেতা হবে, তোমাদের ধনীরা কৃপন হবে এবং 
তোমাদের কাজ সমূহ দিফে অর্পিত হবে, তখন তোমাদের জন্য 
ভৃপৃষ্টের চেয়ে ভূগর্ভই উত্তম হবে (অর্থাৎ মরে যওয়াই ভালো হবে) !”তিরমিষী 
কর্তৃক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত] । 

মানসিক বিপর্যয়ের শিকার ব্যক্তিরা যদি এ হাদীস মানতে চান, তাহলে তারা 
বর্তমানে আত্মহত্যা করবেন নাকি জিহাদ করে শাহাদত বরণ করবেন সেটা 
তাদের ব্যাপার ! তবে ইসলামে জিহাদ ফরয এবং শাহাদতের বিশেষ ফযীলত 
থাকলেও আত্মহত্যা নিষিদ্ধ ও কঠিন অপরাধ । 


(২) 

“পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র” আপেল ও কমলা খেয়ে স্ত্রী-পুত্রের পাশে 
বসে লেখা কোন প্রবন্ধ বা গবেষণা কম নয়। এটা ইমাম আয্যামের সেই 
রক্তমাখা ভাষণের সংকলন, যার কারণে তাকে তিনি ইসলামের ৷ যার অন্তরে 
ঈমান এবং জ্ঞানের নূন্যতম আলোও রয়েছে, সে অবশ্যই ইমাম আয্যামের 
বইয়ের গুরুতৃ ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে ; ইমাম আয্যামের এ 
দান করুন। বইটির দ্বিতীয় খন্ড ও ইমাম আয্যামের বাকী বইগুলো প্রকাশে 
মুমিনদের সহায়তা কামনা করছি। 


আবুল হুসাইন আলেগাজী 
১২. ০২. ০৫ ইং ঢাকা । 















যদি 
যার সন্দার্‌ ভয় ক্র্‌ ও এস্ব্‌ ঘ্র-বুড়ী যাকে নিয়ে তোম্রা সমু 
ষ্- তোমাদের নিক্ট আল্লাহ, তার রাসূল ও তার্‌ পৃথে জিহাদ, 
করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে তোম্রা (তোমাদের এ 
অপ্রাধের ব্যাপারে) আল্লাহ. তরে সিদ্ধান্ত কৃর্যেক্র করা পর্যন্ত 
অপেক্ষা ক্র) আর্‌ু আল্লাহ ফাস্ক্দ্রে(১) স্ঠিক পথে 
প্র্চাল্ত ক্রেন্‌ না 

[সূরা আত্ততবাহুঃ ২৪17 


সুসংবাদ 

“যারা ঈমান এনেছে, হিজ্র্ত করেছে ও আলাহর পথে জিহাদ 
করেছে তারা এবং যারা তাদের্কে পুন্র্বাস্তি ক্রেছে,ও সাহায্য 
ক্র্ছে, তারাই হল্‌ খাঁটি মুমিন তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও 
সম্মানজন্ক্‌ জীবিকা” [আনফাল্‌ ৪ ৭৪11 
“তোম্রা কি হাত্বীদেরকে পানাহার! ও ম্স্জিদুল্‌ হার্ম্কে 
আবাদ করাকে সে ব্যক্তির কাজের সাথে তুলনা করছ যে. আল্লাহ 
ও আখ্রাতে ঈমান এনেছে? উভয়ে আল্লাহর কাছে সমান্‌ নয়? 
আল্লাহ, যাল্ম্দ্রে সঠিক পথে পরিচালিত ক্রেন্‌ না? যারা. 
ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, ও আল্লাহের্‌ পথে স্বীয় জান্‌ মূল্‌ 
নিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে মহ 
সম্মান এবং তারাই হচ্ছে-স্ফল্কাম্‌ । তাদের প্রভু তাদেরকে তারে 
রহমত, স্স্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংরাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের 
জন্য র্য়েছে, স্থায়ী ন্য়োস্ত। সেখানে তারা চির্কাল্‌ থাকবে) 
নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছেই রয়েছে ম্হা পুরস্কার !* 

[আততাওবাহ্‌ £ ১৯-২২] 
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“তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিত ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হয়ো না। আর তোমাদের উপর কৃত আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, 
যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে । ফলে তোমরা তার রহমতে পরস্পর ভাইয়ে 
পরিণত হয়েছিলে। আর তোমরা জাহান্নামের গর্তের নিকটবর্তী ছিলে, তিনি তা 
থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শন সমূহ 
তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে পারু। আর 
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তোমাদের মাকে একফন একটি দল খাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে কল্যাণের 
প্রতি এবং আদেশ করবে সত্কর্মের ও নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে । আর 
তারাই হবে সফলকাম । আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধ 
করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি । সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে 
আর কিছু চেহারা কালো হবে 1 যাদের চেহারা কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, 
তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফত্বী করেছ? অতএব, তোমরা তোমাদের 
কুফত্রীর শাস্তি আস্বাদন কর। আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা চিরকাল 
আল্লাহর রহমতে থাকবে ।শআলে ইমরান £ ১০৩-১০৭]। 


এতিহাসিক সম্প্রীতি 

এতিহাসিকদের বর্ণনা মতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে আউস ও খাযরাজ 
গোত্রের ব্যাপারে । তারা জাহেলী যুগে একে অপরের চরম শত্রু ছিল। অতঃপুর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং তার হাতে আল্লাহ 
তাদের মাঝে সম্প্রীতি স্থাপন করে দিলেন। একদা আউস ও খাযরাজ গোত্রের 
লোকেরা পরস্পর কথা বল্ছিল। এ সময় কিছু ইয়াহুদী তাদের পাশ দিয়ে 
যাওয়ার সময় আউস ও খাযরাজদেরকে সৌহার্দপূর্ণ অবস্থায় গল্প করতে দেখে 
হিংস্রায় তাদের অন্তর জলে গেল। তখন এক ইয়াহুদী কোন কোন বর্ণনা মতে 
তার নাম শাস বিন কাইস কথা বলতে আরম্ভ করল এবং বিআমসের কবিতা 
আবৃত্তি করতে লাগল । বিআ+স হচ্ছে সে করুণ দিন, যেদিন আউস ও খাযরাজ 
গোত্রের মাঝে এক মর্মান্তিক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল । তাই ইয়াহুদীর এ কবিতা 
আবৃত্তি তাদেরকে প্রভাবিত করল। ইয়াহুদী তার কবিতা আবৃত্তি শেষ করতে না 
করতেই তারা পরস্পরকে মারার জন্য জুতা ও খেজুরের ভাল নিয়ে দাড়িয়ে 
গেল । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ খবর পৌছলে 
তিনি তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হন এবং বললেন- 

৮৮ 08 Uy ০০৩০ ra 

“আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকাবস্থায় তোমরা কি জাহেলী যুগের দাবী 
নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে গেছ”? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। মুসলমানদের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের এ ভূমিকা 
অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে মদীনাতে 
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তাদের আধিপত্যই বিরাজমান ছিল। হঠাৎ করে যখন আল্লাহ তা'আলা মদীনার 
রাজনৈতিক, আর্থিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে দিয়ে দিলেন, তখন এসব 
আধিপত্যকামী লোকদের জন্য তা মেনে নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। পৃথিবীর যে 
কোন প্রান্তেই এ ঘটনা ঘটুক না কেন পরাজিত দলের পক্ষে বিজয়ী দলকে সহ্য 
করা সহজ হয় না। বিজীত দলের ক্ষমতা তাদের হাতে পুনরায় ফিরে না আসা 
পর্যন্ত তারা বিজয়ী দলের উপর যতদুর সম্ভব আক্রমণ, অপবাদ ও তিরস্কার 
ইত্যাদি ছুড়ে মারতে থাকে। 


সত্য-মিথ্যার ছন্দ 

সত্য-মিথ্যার ছন্দ চিরকাল চলবে । সত্য মিথ্যার সংঘাত এক মুহূর্তের জন্যেও 
ক্ষান্ত হবে না। মানব জীবনের জন্য আল্লাহ্‌ সুব্ৃহানাহু ওয়াতাআলার এ এক 
অলঘ্ঘনীয় বিধান । প্রথম মানব ও মানবীর জান্নাত ত্যাগ করার পর থেকে শুরু 
হওয়া এ সংঘাত কেয়ামত পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকবে । কুরআনের ঘোষণা- 

৫) ০ 165 ০৮2 ০০১%। ৬ ১৫3 5০ ১০৮) এ 132 03) 
“তোমরা পৃথিবীতে নেমে পড় । সেখানে তোমরা পরস্পর শত্রু হয়ে থাকবে ৷, 
মার পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান ও 
ভোগ করার সুযোগ 1” আ'রাফ £ ২৪1। 
ভাল ও মন্দের সংঘাত আল্লাহর রীতি সমূহের অন্যতম । আর এ সংঘাতের 
সমাপ্তি ঘটে মুমিনদের সফলতা লাভের মধ্য দিয়ে! আল্লাহ বলেছেন- 2943 
El “ভাল পরিণতি একমাত্র মুত্তাকীদের জন্যেই ।শআ'রাফ ৪ ১২৮] । ১৪ 
এসএ) একি ও] 0১১৬ * “একমাত্র জালিমরা ব্যতীত আর কারো সাথে যুদ্ধ করবে 
না ।প্বাকারাহ্‌ £ ১৯৩]। 
ভাই যারা ভাল পরিণতির কামনা করে তাদের কর্তব্য হচ্ছে, জালিমদের সাথে 
বুদ্ধ করে পৃথিবীতে ইসলামকে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করা। সত্যের সাথে মিথ্যার 
সহাবস্থান নেই। সত্যের সাথে মিথ্যার সংঘর্ষ সব সময় চলমান । তাই ইমাম 
শাফেয়ীকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, ₹ 614 ১52 ৮০ উঠি ৬% “পরীক্ষায় 
ফেলা ও প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে মানুষের জন্য কোনটা অধিক মঙ্গলজনক?’ তিনি 
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বলেন, 4: 4 39 “পরীক্ষা ব্যতীত তাকে কখনো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সুযোগ দেয়া হবে না । শায়খ হাসান আলবান্নাকে আল্লাহ রহম করুন । এক 
সময় তাকে মিসরের একটি গ্রামে সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছিল । বৃদ্ধ, যুবক ও শিশু 
বের হল ও আপনার জন্য সাধারণ সবাই সেখানে সমবেত হল । তার সহকর্মী 
বলেন, এ সময় আমরা তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না । ইখওয়ানের অফিসে গিয়ে 
দেখতে পেলাম, তিনি একটি দরজার পিছনে ক্রন্দনরত অবস্থায় বসে আছেন। 
আমরা তাকে বললাম, আজকেতো আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করেছেন। তাই 
আমাদের উচিত আনন্দ প্রকাশ করা। তিনি বললেন, নবীদেরকে তো এভাবে 
সম্বর্ধনা জানানো হতো না। তাদেরকে জানানো হতো প্রত্যাখ্যান, নিন্দা ও 
আঘাতের মাধ্যমে আমি তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ভয় করছি! শায়খের 
মানসপটে ব্যাপারটা স্পষ্ট ছিল যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া অনিবার্য । 
তাই বললেন, এই গণসংবর্ধনাকে আমি কীভাবে গ্রহণ করতে পারি? তিনি 
আশঙ্কা করতেন যে, দীর্ঘদিন পর হলেও সংঘর্ষ প্রকাশ্য রূপ নিবে। তাই তিনি 
মিসরে ইসলামী আন্দোলনের উপর দমন-নিপীড়ন আসার অনেক বছর আগ 
থেকে এ ব্যাপারে লেখালেখি করেছেন। তিনি তার সংগঠন ইখওয়ানুল 
মুসলিমীনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, “ভাইয়েরা! অনেক মানুষের কাছে 
আপনাদের দাওয়াত এখনো পরিচিত হয়ে উঠেনি। যখন তাদের নিকট 
আপনাদের দাওয়াত পরিচিত হবে, তখন আপনাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হবে, 
আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে এবং আপনাদের জন্য জেলের দরজা 
উন্মুক্ত করে রাখা হবে। এমনকি গোটা দুনিয়া আপনাদের বিরুদ্ধে অবস্থান 
নিবে। আর সর্বপ্রথম যারা আপনাদের বিরোধিতা করতে যাবে, তারা হচ্ছে 
সুবিধাবাদী, স্বার্থপর ও সরকারের পা-চাটা আলেম'। তিনি এ কথা বলার দশ 
বছর পার হওয়ার পর তাগুত সরকার ও তার সমর্থকদের পক্ষ থেকে ইখওয়ানুল 
মুসলিমীন যে দমন পীড়নের সম্মুখীন হয়েছে, তা নিকটবর্তী-দূরব্তী ও সচেতন- 
উদাসীন কোন মানুষের অজানা নয়৷ 


্ধ্বং us 
পশ্চিমারা মোস্তফা কামাল আতাতূর্কের মাধ্যমে ইসলামের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়। মোস্তফা কামাল সেদিন দন্ত ভরে খেলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা দেয়, 
খলীফা ও তার সভাসদকে ইস্তাম্বুল ও তুরস্ক থেকে বের করে দেয়, ইসলামের 
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প্রতীকসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আরবী ভাষায় আযান দেয়া নিষিদ্ধ 
করে। আরবীর স্থলে ল্যাটিন ভাষায় আযান দিতে বাধ্য করে, প্রকাশ্যে হিজাব 
পরে চলতে বিধিনিষেধ আরোপ করে, সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে মাথা ঢেকে 
প্রবেশের অনুমতি দেয়নি, সরকারের পুলিশ বাহিনী হিজাব ও ওড়নাপরা 
মহিলাদের কাছ থেকে তাদের হিজাব ও ওড়না ছিনিয়ে নিত, অধিকন্ত ছিড়েও 
ফেলত, হজ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং এ নিষেধ ২৪ বছর বলবৎ থাকে। 
তুরস্কের লোকেরা হজ করার অনুমতি পায় ১৯৪৬ এর পর। অর্থাৎ, মুসলমান 
তুকীদের অন্তরে ইসলামী অনুভূতি আছে কিনা তা আমেরিকা পরীক্ষা করে 
দেখার পরু। 
মসজিদকে যাদুঘরে রুপান্তরিত করা হয় । তুরস্কের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে অধিক 
সুন্দর মসজিদ “আয়া ছুফিয়া'কে যাদুঘরে রুপান্তরিত করা হয় এবং তাতে নামায 
নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ মসজিদ পৃথিবীতে ইসলামী স্থাপত্যকলার অন্যতম 
উপহার বলে বিবেচিত হত । এখনো পর্যন্ত এ মসজিদে নামায নিষিদ্ধ । এটাকে 
পূর্বের বাঘ পূজারী তুকাঁদের মাথার খুলি ও হাড্ডি সংরক্ষেনের জন্য যাদুঘরে 
রুপান্তরিত করা হয়েছে। 
এ সময় মোস্তফা কামাল আলেমদের এক মহাসমাবেশের আহবান করে তাদের 
কাছে রাষ্ট্র থেকে দীনকে পৃথকীকরণ ও খেলাফত বিলুপ্তির বিষয়টি পেশ করে! 
আলেমগণ তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে সে তাদের যাকে পায় হত্যা 
করে এবং যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তারা পালিয়ে যায় । 
ইসলামের প্রতি তার এ শ্রক্রতা যারা দীনকে উপলদ্ধি করে, তাদের সামনে 
সুস্পষ্ট থাকে । সে বাস্তবেই দীনকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে এবং জামাআতে 
নামায পড়ার উপর পর্যন্ত বিধি নিষেধ আরোপ করে । | 


শেখ আমীন সিরাজের কথা 

দু'দিন পূর্বে আমাদের মাঝে আল ফাতেহ মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক আমীন সিরাজ 
উপস্থিত হয়েছিলেন । সত্তরের দশকে মুসলমানরা পার্লামেন্টে যাওয়ার জন্য তার 
উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে । তাকে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী করা হয়েছিল! 
কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। যখন সালামত পার্টির টিকিট নিয়ে নির্বাচন 
করার জন্য তার উপর মুসলমানদের চাপ বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন; 
আমাকে ছাড়ুন, আমাকে সে দায়িত্ব পালনের জন্য ছাড়ুন, যার জন্য আমার পিতা 
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আমাকে মানত করেছেন। আমার পিতা মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য 
আমাকে হাফিয বানিয়েছেন ৷ আমাকে হাফিয বানাতে গিয়ে আমার পিতা যে কষ্ট 
ও দুঃখ সহ্য করেছেন তা আপনারা জানেন না । তিনি আমাকে আমার মা ও 
ভাইদের সামনে কুরআন হিফয করাননি । মানুষ যখন রাত্রে নিদ্রায় বিভোর 
থাকতেন, তখন তিনি আমাকে আমার বিছানা থেকে জাগ্রত করে পাশের একটি 
কক্ষে নিয়ে যেতেন এবং কক্ষের দরজা বন্ধ করে আমাকে কুরআনের আয়াত 
মুখস্থ করাতেন। কারণ, তখন তুরস্কে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল । 


ইবাদত হয়ে গেল রাজনৈতিক অপরাধ 

এ তুরস্কে শিশুদের কুরআন মুখস্থ করানো রাজনৈতিক অপরাধ ছিল, যার জন্য 
গ্রেফতার হতে হত। সত্তরের দশকে সালামত পার্টির নেতা (যার বর্তমান নাম 
রিফাহ পার্টি) নজমুদ্দীন আরবাকানকে আদালতের কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়েছিল । 
তাকে সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, শুধু মানুষের সামনে 
নামায পড়ার অপরাধে । কারণ, রাজনৈতিক নেতাদের জন্য জনসমক্ষে নামায 
পড়া আইনসিদ্ধ ছিল না। 

১৯৬৯ সালে আমি ফিলিস্তিনী যুবকদের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ছিলাম ৷ প্রসিদ্ধ 
মুসলিম সাংবাদিক মুহাম্মদ শওকাত আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন । 
এ সময় প্রেসিডেন্ট সুলাইমান ডেমরিল সৌদি আরবে গিয়েছিলেন একটি 
অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করার জন্য । এ সময় সুলাইমান ডেষরিল গোপনে 
€ উমরার কথা কেউ জানতে না পারে এবং কেউ যেন ইহরামের কাপড়ে তার 
কোন ছবি না তোলে । কারণ, তা রাজনৈতিক অপরাধ ৷ প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার 
জন্য জবাবদিহি করতে হবে । সাংবাদিক বললেন, কেউ যদি আমাকে সুলাইমান 
ডেমরিলের ইহরাম পরিহিত অবস্থার ছবি দিতে পারে, তাহলে আমি তাকে যে 
পরিমাণ অর্থ চাইবে দান করব। 

এ রকম অবস্থা বিরাজ করছিল তুরস্কে । ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এ লেলিহান 
শিখা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সর্বক্ষেত্রে বিরামহীন ভাবে জুলছিল | 
টুপি ও পাগড়ি ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ । কারণ, তা যে তুকীদেরকে এ দীন 
নিয়ে আসা আরবদের সাথে সদৃশ্য করে দেয়! 
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আতাতুর্কের পরিণতি 
জীবনের শেষ দিকে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের কর্মকাণ্ড এটাই বেপরোয়া 
হয়েছিল যে, সে তার মুষ্ঠি দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহকে হুমকি 
দিচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা তাকে একটি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত 
অবকাশ দিয়েছিলেন। অতঃপর তাকে প্রমেহসহ বিভিন্নরোগে আক্রান্ত করেন। 
ফলে তার ওজন নব্বই কেজি থেকে আটচন্নিশ কেজিতে এসে পৌছে। সে 
যন্ত্রণার তীব্রতার কারণে “দুলমা বাগজায়' কুকুরের মত চিৎকার করত । “দুলমা 
বাগজা’ ইস্তাম্বুলের সমুদ্র তীরের একটি বিলাসবহুল অবকাশ কেন্দ্র । তার এ 
আওয়াজ যাতে কেউ না শুনে সে জন্য একটি স্টীমার এনে রাখা হল। স্টীমারের 
আওয়াজ দেবতার ন্যায় পূজনীয় প্রেসিডেন্টের আওয়াজকে চাপা দিয়ে রাখত ৷ 
এই কামালতেই পশ্চিমারা আতার্তুক ও ধুসর বাঘ নামে অভিহিত করে। 
আতাতুর্ক মানে হচ্ছে তুকীদের পিতা । ধূসর বাঘ আগেকার তুকীদের উপাস্য 
ছিল। কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমেই পশ্চিমারা তুরস্কে হাজারো ষড়যন্ত্রের জাল 
বিস্তার করে। | 


মিন্দরীসের ঘটনা 

একবার তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিস পার্টি অব তুরক্ষ- এর প্রধান আদনান 
মিন্দরীস বিমানযোগে কোথাও যাচ্ছিলেন । হঠাৎ করে বিমানের ইঞ্জিন অচল হয়ে 
গেল। ক্যান্টেন ঘোষণা দিলেন, বিমানের বিপর্যয় নিশ্চিত । সবাইকে জীবন 
রক্ষাকারী বা প্যারাসুট জ্যাকেট দেয়া হল । আদনানও জামা পরিধান করল এবং 
আল্লাহর কাছে এ বলে মানত করল যে, যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর এবং 
ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব! আল্লাহ্‌ এ ধরণের লোকদের ব্যাপারে ধলেছেন- 
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“তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে এবং অনুকূল বাতাস তাদেরকে চালিয়ে 


নিয়ে যায় আর তারা এ নিয়ে আনন্দবোধ করে, এমন সময় হঠাৎ ঘৃর্ণিঝড় আসে 
এবং চতুর্দিক থেকে ঢেউ আক্রমণ করে আর তারা মনে করে যে, তারা ধ্বং 
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ডাকে ।শইউনুস ৪ ২২]। 
সে আল্লাহকে এভাবে ডাকল । বিমান বিধ্বস্ত হল ৷ সকল যাত্রী পুড়ে মারা গেল। 
কিন্তু অত্যাশ্র্যভাবে মিন্দরীস বেঁচে গেল । পরে মিন্দরীস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করল। তার নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলো এত নগণ্য ছিল যে, আমাদের আরব দেশে 
যদি কেউ কারো মুখ থেকে তা শুনে, তাহলে তার হাসি পাবে ও ঠাট্টা করবে। 
মিন্দরীসের নির্বাচনী ইশতিহার ছিল, সে আরবী ভাষায় আযান দেয়ার অনুমতি 
দিবে, বিভিন্ন মক্তব পুনরায় চালু করবে এবং আয়া ছুফিয়া যাদু ঘরকে পুনরায় 
মসজিদে রুপান্তরিত করবে । নির্বাচন হল। নির্বাচনে কামাল আতাতুর্কের দলের 
ভরাডুবি হল ! সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে ঘিন্দরীস মন্ত্রীসভা গঠন করল ও নিজে 
প্রধানমন্ত্রী হল। 
তু্কী জনগণের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের সময় হল । রমযানের প্রথম দিন 
মিন্দরীস তুরস্কবাসীকে আরবী ভাষায় আযান উপহার দেয়। মানুষ কান্নারত 
অবস্থায় বাজারের দিকে বের হয়। কনস্টান্টিনপল বিজয়ের পর আজকের মত 
আনন্দের দিনের সাথে তারা-আর কখনো পরিচিত হয়নি । আল্লাহু আকবার 
আল্লাহু আকবার ধ্বনি ইস্তাম্বুলের হাজারো মিনার থেকে এক যোগে বের হয়ে 
আকাশ-বাতাস মুখরিত করছে। আজ থেকে ২৬ বছরের অধিক কাল যাবত এ 
মিনার সমূহ থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি বের হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মিন্দরীস 
জনগণের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করায় পশ্চিমাদের অন্তরে অস্থিরতা শুরু হয় । 
ওয়াশিংটনে এ ব্যাপারে চাপ প্রয়োগের কথা উঠে এবং ফ্লীঘ্যাসনবাদীরা এর 
বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠে। অতঃপর মিন্দরীসের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান 
ঘটানো হয় এবং তার এ কাজকে মহা বিশ্বাসঘাতকতা ও সংবিধান বিরোধী বলে 
অপবাদ দিয়ে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। 
তুরস্কের অভিজ্ঞতা একটি অদ্বিতীয় ও সফুল অভিজ্ঞতা ছিল । তাই ইউরোপ ও 
মার্কিনীরা এ অভিজ্ঞতা থেকে ইসলামের উৎখাতের জন্য এমন এক পদ্ধতিতে 
কাজ করতে শিক্ষা অর্জন করে, যা আগের চেয়ে অধিক সহজ । তারা বলে যে, 
আজ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না! এমন 
লোকদের দিয়ে এ দীন ধ্বংস করতে হবে, যারা তার অনুসারী, যারা আরবীতে 
কথা বলে ও যারা বাহ্যিক ভাবে নামায পড়ে কিছু এ দীনের মুলোৎপাটনে তারা 
আমাদের সাথে একমত | 
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ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশ্চাত্যের নতুন পরিকল্পনা হল, এখন থেকে 
ইসলাম উৎখাতের লড়াই নেপথ্যে থেকে করতে হবে। প্রকাশ্যে এ দীনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না। বলল, মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণ ও 
মিনার উচু করছে, করতে অনুমতি দাও, শাসকদেরকে মসজিদ উদ্বোধনের ফিতা 
কাটতে দাও, কল্যাণ ও সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সুযোগ দাও। 
কিন্তু সাথে সাথে ময়দান ও রাজ পথকে সর্ব প্রকার ইসলামী আন্দোলন থেকে 
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তাদেরকে বাধ্য কর। ইসলামী আন্দোলনকে 
অস্কুরেই ধ্বংস করার" জন্য পাশবিক যুলুম-অত্যাচারের ষ্টাম রোলার -অপ্রতিহত 
গতিতে চালানোর জন্য শাসকদের প্রতি চাপ প্রয়োগ কর। এ পরিকল্পনা মাফিক 
কাজ করার জন্য তারা আরব বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সামরিক অভ্যুথান ঘটায় । 
ফলে দীনকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব ব্যক্তিবর্গ 
আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাদেরকে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে ও 
ইসলামী আন্দোলনের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে একটির বিরুদ্ধে আরেকটিকে 
উসকে দেয়া হয়েছে। 
এ ক্ষেত্রে তাদের প্রথম উদ্যোগ প্রকাশ পায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত দ্বারা আরব অঞ্চলে 
তাদের অনুগত দালাল সৃষ্টির মাধ্যমে! ১৯৪৯ এর মার্চ মাসের মার্কিন ইঙ্গিতে 
অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে সিরিয়ায় হুসনী যঈমের আত্মপ্রকাশ ঘটে। দেখুন 
১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারীতে শায়খ হাসান আলবান্নাকে হত্যা করা হয় আর এর 
দু'দিন পর মিশর, সিরিয়া ও জর্দান ইসরাঈলের সাথে 'রুডস' চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করে এবং ইয়াহুদীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমানার রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে। 
অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজধানী কায়রোতে দু'বছর ধরে দমন নিপীড়নের 
পরেও ইসলামী আন্দোলনকে পরিপূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়নি । তাই তারা ভাবল 
এ ইসলামী আন্দোলনকে নির্মূল করতে একজন জনপ্রিয় স্বদেশী বীর গাদ্দারের 
প্রয়োজন । ফলে তারা জেফার্সনের* মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নতুন সফল 
দালাল আবদুন নাসেরকে নিয়ে আসল। মাইলফ কোপলন্ড তার বই ‘জাতি 
সমূহের খেলা'তে উল্লেখ করেছেন, * আবদুন নাসের আমাদের খেলায় 
শতে নব্বই ভাগের চেয়ে বেশী সফলতা প্রদর্শন করেছে । আর সে ই হচ্ছে 
আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে বেশী সফলকাম" । সে ইসলামী আন্দোলনকে 
দমন করেছে, কুরআন-সুন্নাহর শাসন থেকে দেশকে মুক্ত রেখেছে, আল 
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এনেছে এবং ইসরাঈলের নিরাপত্তা বিধান করেছে। 
তাবেদার আবদুন নাসের পাশ্চাত্যের ইচ্ছেমত দেশ শাসন করতে শুরু করে। 
নাসেরের পক্ষের লোকদের মাঝে বিতরণ করার জন্য আইজন হাওর আবদুন 
নাসেরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিন মিলিয়ন ডলার হস্তান্তর করেছিল। আবদুন নাসের 
ষোল বছর ক্ষমতায় থেকে ইসলামের মূলোৎপাটন ও তার অনুসারীদের 
ধরপাকড়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল । 
আর জনসাধারণ শ্রোগান দিত আবদুন নাসের জাতীয়তাবাদের বীর, 
আরববাদের বীর, সমাজবাদের বীর প্রভৃতি । 
জিহাদের আকীদা পুনরুজ্জীবিতকরণ 
বর্তমানে আমরা পেশোয়ারের জমীনে থেকে উম্মাহর হৃদয়ে জিহাদের আকীদাকে 
পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ আমাদেরকে এ ক্ষেত্রে ইখলাসের সাথে 
কাজ করার তাওফীক দান করুন । উম্মাহর অবস্থার প্রতি তাকিয়ে দেখলাম যে, 
তারা সব জায়গায় আজ মৃত। তাই আমরা বললাম, আফগানিস্তানহ হোক 
ইসলামী বিশ্ব প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সূচনা ভূমি । তাই আমরা বলে আসছি, হে 
লোক সকল! পূর্বসূরী, উত্তরসূরী, মুহাদ্দিসীন, মুফতিইয়ীন ও মুফাসসিরীন সবার 
কথা মতে আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য ফরযে 
আইন । এ ব্যাপারে আমরা একটি ফত্ওয়াও লিপিবদ্ধ করেছি “মুসলিম দেশ 
শত্ৰু মুক্ত করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইন’ নামে । এ ফত্ওয়াটি আমি 
ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কথা- 
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‘দীন ও দুনিয়ার ক্ষতিকারক হানাদার শত্রুকে হটানোই ঈমানের পর সর্বাধিক 
গুরুতৃপূর্ণ ফরয কাজ'- এর উপর ভিত্তি করে লিখেছি। 
অতএব, মুসলমানদের প্রথম কাজ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌’ এর 
স্বীকৃতি দেয়া। অতঃপর হানাদার শক্রুকে হটানো। এ ফত্ওয়া আমি বড় বড় 
আলেমগণের নিকট পেশ করেছি। সর্ব প্রথম যার কাছে পেশ করেছি, তিনি 
হলেন পিতৃতুল্য শায়খ আবদুল আযীয বিন বায তিনি এ ফত্ওয়াকে সমর্থন 
করেন। ফত্ওয়ার বক্তব্যটি দীর্ঘ ছিল। তাই শায়খ বল্লেন, একে সংক্ষিপ্ত কর 
যাতে আমি এতে একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে প্রচার করতে পারি। এরপর আমি 
সংক্ষিপ্ত করেছি। কিন্তু হজ নিয়ে শায়খের কর্ম ব্যস্ততার দরুন তার কাছে তা 
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পেশ করতে সক্ষম হইনি । এরপর আমারও আর সুযোগ হয়নি । তবে আমি 
ফত্ওয়াটি অনেক আলেমকে পড়ে শুনিয়েছি এবং এর প্রতি তাদের সমর্থনের 
উপর স্বাক্ষরও গ্রহণ করেছি। 
অনেক উৎসাহী যুবক আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করেছে। কিন্তু আমরা 
বলেছি, বর্তমান এখানে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতৃপৃণ কাজের মুখোমুখি ৷ 
এ কাজ এ ভূখন্ডে দীন প্রতিষ্ঠারই কাজ । এ ব্যাপার পৃথিবীতে পুনরায় খেলাফত 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপার । এটা সুবর্ণ ও স্বর্ণালী সুযোগ । তাই আমাদেরকে এ কেন্দে 
থাকতে দাও। এ কেন্দ্র আফগান জিহাদের পরিচর্যা কেন্দ্র । তাই আমরা এখানে 
দলগ্রীতি, নেতাত্বরীততি, মতবিরোধ ও আঞ্চলিক গৌড়ামি থেকে মুক্ত থাকতে চাই। 
আফগানরা যে বিরোধ ও কষ্টের সম্মুখীন তাদের জন্য যথেষ্ট । তোমরা এখানে 
আবার নতুন কষ্ট নিয়ে আগমন করো না, তাদের মাথার উপর নতুন বোঝা তুলে 
দিও না। 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআল! জানেন, প্রথম পদক্ষেপ থেকে এ পর্যন্ত এ পবিত্র 
জিহাদের সেবা ছাড়া আমাদের আগমনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই । অতঃপর 
কিছু যুবক এসে এখানে জড়ো হল / আমাদের সবার হৃদয় এক ব্যক্তির হৃদয়ের 
মত। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, একবার শহীদ আবদুল্লাহ যুহাইবর 
পেশোয়ার থেকে ইসলামাবাদে আসলেন? তখন আমার নিকট কতিপয় ভাই 
উপস্থিত থাকায় আমি তাকে সময় দিতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম । 
তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি একমাত্র আপনাকে দেখার আগ্রহ 
পূরণের জন্যেই এখানে এসেছি। আপনাকে দেখলাম এরপর তিনি পেশোয়ারে 
ফিরে যান। 


শক্ররা ওৎপতে আছে 

আমরা এখানে আসার কিছুদিন যেতে না যেতেই শক্ররা আমাদের প্রতি তাদের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কোন রাষ্ট্রই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। পৃথিবীতে এমন কোন 
রাষ্ট্র নেই, যেটা আমাদের প্রতি বিরাগভাজন নয়। আবারও বলছি, এখানে 
(ইসলামাবাদে) এমন কোন দূতাবাস নেই, যেটা আমাদের এক্যে ফাটল সৃষ্টি 
করতে চায় না। মুসলিম বিশ্বের এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যেখান থেকে এখানে 
কোন না কোন যুবক এসে শহীদ হয়েছে কিন্তু ওরা রাত-দিন আমাদের এঁকে; 
ফাটল সৃষ্টি ও আমাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। মুসলিম 
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বিশ্বে আজ ইসলামী সমাবেশ নিষিদ্ধ । এমনকি হেরেম শরীফের অভ্যত্তরেও চার 
জনের সমাবেশ নিষিদ্ধ । 

নামাযের সময় ব্যতীত মসজিদগুলো আল্লাহর ইবাদতকারী ও আহবানকারী 
থেকে মুক্ত ও তালাবদ্ধ থাকে । ফরয নামায শেষে দীর্ঘ যিকরকারীকে বের করে 
দেয়া হয়। কারণ, মুআযধিনের তাড়াতাড়ি মসজিদ বন্ধ করে দিতে হয়। 
পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে বিশেষ করে আরব বিশ্বে ইসলামের জন্য কোন অস্ত 
নড়াচড়া করা যায় না। গুলি ছোড়া এক মহা অপরাধ, যার জন্য সামরিক 
আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় । অতএব আমরা বললাম, আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীনের অর্পিত ফর্ষ দায়িত্ব (জিহাদ) পালনের এটাই সুবর্ণ সুযোগ । তাই 
আমরা আফগান মুজাহিদগণের পাশে এসে দাড়ালাম 1 এর ফলে হয়তো আল্লাহ 
আমাদের চক্ষুসমূহ শীতল করবেন ও আমাদের বক্ষসমূহ উন্মুক্ত করবেন এবং 
আমরা আফগানিস্তানে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাব। এরপর সবাই 
এ দীনকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ব এবং 
আফগানিস্তান পরিণত হবে বিশ্বময় ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও মুসলমান রক্ষার নিরাপদ 
সূচনাভূমি ও মজবুত দূর্গ । 


সাজানো অপবাদ | 

আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে এবং আমাদের চতুষ্পার্থে তা আমরা 
অনুভব করছি। প্রত্যেক দিন আমাদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন ষড়যন্ত্র পাকানো 
হচ্ছে। আমাদের দোষ বের করার জন্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতি 
তাদের প্রবল চাপ জিয়াউল হকই রহ. বন্ধ করেছেন এবং গোয়েন্দাদের কালো 
হাত আমাদের উপর থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। নতুবা করাচিতে মার্কিন বোয়িং 
বিমান বিস্ফোরণের জন্য আমাদেরকেই দায়ী করা হত। তারা পাকিস্তানের 
. একজন সরকারী ব্যক্তিকে অবহিত করল যে, আপনাদের আব্দুল্লাহ আযযামই 
বোয়িং বিমান বিস্ফোরণের পরিকল্পনা আঁটে এবং বিশজন পাকিস্তানীকে হত্যা 
করে। তিনি নির্দ্বিধায় সাথে সাথে তার প্রতিবাদ করে বললেন, ‘এ ছাড়া 
আবদুল্লাহ আযযামের বিরুদ্ধে অন্য কোন অপবাদ রটাতে পার কি না দেখ। এ 
হচ্ছে নাস্তিক সমাজতন্ত্রীদের কাজ, যারা পত্রিকায় রাজনৈতিক ছন্দের সংবাদ 
উঠানোর জন্য মুসলমানকে হত্যা করে তাদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর অপচেষ্টা 
করে" । আরো অনেক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, যার সামান্য কিছুই আমরা টের পাচ্ছি। 
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এসব আমাদের বিরুদ্ধে অবিরাম চলছে। আমাদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা সৃষ্টির 
পায়তারাকারী বিভিন্ন গুপ্তচরের গতিবিধি থেকে আমি আমাদের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রের স্পষ্ট চিত্র দেখতে পাচ্ছি। মানুষ তার পথ চলায় ভুল করা স্বাভাবিক ! 
যে কাজ করে ভারই পদহ্থলন হয়। যে বসে রয়েছে, তার পদস্থলন হবে 
কীভাবে? যিনি ময়াদানে কাজ করছেন, পদস্বলন তারই হয়। তার প্রচেষ্টা ও 
দ্রনততা যত বৃদ্ধি পাবে, ০৮৪০৬৭৪০৪০০ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসীয়ত করেছেন- 
৯৮ সে 4248 A ৮০০ ১ 234 ৮৮ SIV বে Lg 59 1: 
“তোমরা ভাল লোকদের পদশ্থলনকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ। আল্লাহর কসম! 
তার হাত ধরে আছেন” । 
জিহাদের রূপ আজ পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই আজ আফগানিস্তানে গিয়ে 
জিহাদ করার পরিবর্তে ইখওয়ানুল মুসলিমীন, সালাফিইয়ীন, জিহাদ গ্রুপ 
ইত্যাদি নিয়ে ছন্দ শুরু হয়ে গেছে। পেশোয়ারে এ নিয়ে ধুম পড়ে গেল! আমি 
এদের প্রত্যেককে চিনি না এবং তাদের যাদেরকে এ নিয়ে ব্যস্ত হতে দেখেছি 
তাদের ব্যাপারে প্রত্যেককে অবহিতও করতে পারব না। 
অনেক দূতাবাসের কাজই হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করা । আমি নাকি 
টাকা-পয়সা নিয়ে পেশোয়ার থেকে চলে গেছি। আমি রমযানে যখন উমরা 
করতে গেলাম, তখন অনেক ভাল লোক পর্যন্ত মিথ্যুকের ফাঁদে পড়ে বলেছে যে, 
তিনি তার পরিবার নিয়ে সৌদি আরবে চলে গেছেন এবং মুজাহিদদের জন্য 
জমাকৃত সকল টাকা-পয়সা নিয়ে গেছেন, যাতে সেখানে অনায়াসে জীবন যাপন 
করতে পারেন। 
আল্লাহর কসম! আমি কিছু দেশে আমার বিরুদ্ধে ক্যাসেট পর্যন্ত প্রচার করতে 
দেখেছি। আমার অপরাধ সমূহ তুলে ধরে সেগুলো বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে শোনানো 
হয়। আর সাধারণ লোকদের শোনানোর জন্যেও কিছু ক্যাসেট তারা তৈরী 
করেছে। কিন্তু আমরা এখনো এ পথে আছি। কারা এসব করছে, তা আমাদের 
জানা আছে। কিন্তু হৃদয়ে আঘাত তখনই লাগে যখন আল্লাহর পথে বের হওয়া 
কিছু সৎ লোকের মুখ থেকে এসব কথাবার্তা শুনি। তারা মুখ দিয়ে নিজেদের 
অজান্তেই নিজেদের কর্মের প্রতিদান নষ্ট করছে। এ বোধশক্তি তাদের মধ্যে সৃষ্টি 
হচ্ছে না যে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা জিহাদের ঝান্ডা বহনের 
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জন্য নির্বাচিত করেছেন, তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ । তাই তাদের অনেককে দেখা 
যায় জিহাদের ময়দানে এসে শুধু এক মাস বা দু'মাস নয় বরং বছরের বছর 
পর্যন্ত কাটিয়েও আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। এ থেকে নিজেদের কীভাবে রক্ষা 
করতে হয়, তা তারা জানে শা। 
তুরস্কে ইসলামী সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সশস্ত্র জিহাদ ও ইসলামী আন্দোলন 
পৃথিবীর বুকে দেখা দেয়, তা হচ্ছে আফগানিস্তানের এ জমায়েত যাকে গোটা 
পৃথিবী ভয় করছে। আমি জানি যে, আমেরিকান ও ইয়াহুদীরা আমাদের এ 
জমায়েতকে যে কোন পন্থায় টুকরো টুকরো করে দিতে সদা তৎপর ৷ ইয়াহুদীরা 
জেনেভা সম্মেলনে দাবী করেছে পাকিস্তানের সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বন্ধ 
করে দিতে, যাতে আরব ও অন্যান্য মুসলমানগণ যারা জিহাদের ফরয আদায় 
করতে এসেছে, তাদের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় । 
১৯২৪ এরপর বিশ্ব মুসলমানের রক্তমাখা প্রথম জিহাদ এটাই । মালয়েশিয়ান, 
মিশরী, সৌদী, ফিলিস্তিনী ও জর্দানীসহ সবার রক্তে রঞ্জিত এ জিহাদ । তাই 
তারা ভেবে কুল পাচ্ছে না, কোন বস্তু এদেরকে এই এঁক্যবদ্ধ প্লাটফরমে নিয়ে 
এলো? কোন অক্ষে তারা সবাই ঘুরছে? তাই তারা ভাবছে, যদি এদের মধ্যে 
বিরোধ ঢুকিয়ে দেয়া যায়, তাহলে ভাবিষ্যতে যুবকদের এ কাফেলা আর মাথা 
তুলে দাড়াতে পারবে না; ইখওয়ানুল মুসলিমীন, সালাফী দল ও জিহাদ গ্রুপ 
প্রভৃতির বিরোধ যা এখন শোনা যাচ্ছে, আল্লাহ সাক্ষী আছেন, এখানে আসার 
পর থেকে এ পর্যন্ত এসবের কোন চিন্তা আমাদের অন্তরে কখনো জাগ্রত হয়নি। 
অতএব, আপনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যাপারে সতর্ক হোন, এসব থেকে 
দূরে থাকুন, যা আপনাদেরকে খেলনার লাঠিম বানাতে চায়, আপনাদের 
সবকর্মের প্রতিদান নষ্ট করতে চায় এবং এ বরকতময় জমায়েতের সুফল ধ্বংস 
করতে চায়। এ জমায়েত নিয়ে আমাদের অনেক আশা-আকাঙ্থা রয়েছে। 
ভাল; তুমি জিহাদের দায়িত পালন করতে এসেছ, মজলুমানদের পাশে দাড়াতে 
এসেছ। হতে পারে আল্লাহ তোমাকে ইসলামের বিজয়ও দেখাতে পারেন। 
অনুরূপ তোমাকে অন্য রণাঙ্গানেও উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । 
বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম ভূখন্ডগ্ুলোয় কাফের বা ফাসিকের দখলদারিতৃ চলছে, 
সেগুলো মুক্তির জন্য তোমার অপেক্ষা করছে। ফিলিস্তিন আমাদের জন্য অপেক্ষা 
করছে, দক্ষিণ ইয়ামান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, ফিলিপাইন আমাদের 
জন্য অপেক্ষা করছে। এভাবে ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া ও রুমানিয়াসহ মুসলিম 
বিশ্বের অনেক ভূখন্ড পাশবিক জুলুম থেকে মুক্তির জন্য আমাদের পানে চেয়ে 
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আছে। আমাদের রণাঙ্গন শুধু আফগানিস্তান নয়। যদি আপনারা রণাঙ্গনের 
বিশালতা ও রণাঙ্গনে ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কুট-কৌশল উপলব্ধি করতে 
সক্ষম না হন, তাহলে আপনারা নিজেদের কর্মের প্রতিদানের প্রতি মনোনিবেশ 
করুন এবং নিজেদের যবানকে সংযত রাখুন। হয়তো আল্লাহ আপনাদের 
কর্মগুলোকে গ্রহণ করবেন এবং আপনাদেরকে তার জান্নাতে স্থান দিবেন। 
ইসলামকে ধ্বংস করার এখন সহজ পদ্ধতি হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের মাঝে 
বিরোধ ঢুকিয়ে দিয়ে একের বিরুদ্ধে অপরকে নিয়োজিত করা । তারা উপলব্ধি 
করেছে যে, আমরা যদি তাদের একের বিরুদ্ধে অপরকে ব্যস্ত করে না রাখি, 
তাহলে তারা আমাদের নির্মূলে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে । কী করতে হবে তা 
শত্রুরা ভাল করে জানে, কিন্তু আপনাদের অনেকেই জানে না। 
আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে তার দায়িত্ব চিনে তা পালনে ব্যস্ত হয়ে 
গেছে। নিজের উদ্দেশ্য ঠিক করুন। আপনি কেন এসেছেন ও কোথায় গিয়ে 
আপনার দায়িত্ব শেষ হবে, তা নিয়ে ভাবুন । কী আশ্চর্য! তুমি এমন বিষয় গুলো 
নিয়ে কেন ব্যস্ত, যা আখিরাতে তোমার কর্মের প্রতিদান নষ্ট করবে? | 
আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের এ পথে 
দৃঢ়পদ রাখবেন মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ কোন কোন ব্যক্তি এসে আমার কাছে 
বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেন এবং দাবী করেন যে তিনি আমার কল্যাণ কামনা 
করেন ও আমাকে ভালবাসেন । বললেন, আমার ভয় হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে বড় 
ধরণের শ্ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। তাই আমি আপনার কল্যাণার্থে বলছি যে আপনি 
আফগানিস্তান থেকে বাইরে চলে যান । বাস্তবেই তিনি আমার কল্যাণকামী । তাই 
ভাগ করব না। হয়তো পেশোয়ারে নিহত হবো নতুবা আফগানিস্তানে নিহত 
হবো কিংব পাকিস্তান আমাকে জোর করে বের করে দিবে । এ ছাড়া আমি এ 
ভুমি ছেড়ে কোথাও যাব না, যাতে আফগানিস্তানের জিহাদের ফলাফল দেখে 
আমার চক্ষু শীতল হয়। 
গোয়েন্দাগিরি, হানাদারদের আক্রমণের তৎপরতা ইত্যাদি সবকিছু আমাদের 
বিরুদ্ধে দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার আশে পাশের লোকেরা ওসীয়ত করছে 
বেনজিন ও ১৮০ তথা সর্বশেষ মডেলের গাড়ী ব্যবহারের জন্য। কারণ, 
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০১ ৮১ 25 0 AES 93 4010৮ ৪ SSG Cupid এত 505 2০ এ 

ৃ (০2) 296 ৮55 200 এ 25 FE allt fad 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় দীন থেকে দূরে সরে যাবে, তাদের 
পরিবর্তে আল্লাহ শীঘ্রই এমন একটি সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি 
ভালবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালবাসবে তারা মুমিনদের প্রতি (নিজেদের 
পরস্পরে) সহানুভূতিপরায়ণ ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে এবং আল্লাহর পথে 
জিহাদ করবে । আর এ ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরক্ষারকে ভয় করবে 
না। এটা আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন।”আল 
মায়েদা £ ৫৪] । 
গালি ও তির্স্কার সাধারণত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ থেকে করা 
হয়ে থাকে । কারণ, শত্রুরা তিরস্কার করে না; শত্রুতা করে । তাই জিহাদের জন্য 
এমন লোকেরই প্রয়োজন, যিনি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী । আমরা 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছি, আমরা চাচ্ছি একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করতে । 
দুনিয়ার সকল প্রচার মাধ্যমই এই দীনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। যে সব 
প্রচার মাধ্যম নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রকাশ্যে শত্রুতা ভাব দেখায় 
না, তারাও আমাদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব কৌশলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। 
শ্বাস-প্রশ্বাস বাকী থাকবে, ততদিন যেন তিনি আমাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার জিহাদের এ মহান পথে দৃঢ়পদ রাখেন । আল্লাহ না করুন, যদি আমরা 
এখান থেকে বিতাড়িত হই, তাহলে আমরা অন্য খানে চলে যাব। আমাদের 
কর্মক্ষেত্র কেবল আফগানিস্তান নয়, এখানে শুধু আমরা সাহায্য-সহযোগিতা দান 
করছি। আফগানিস্তানে আমাদের কাজ আল্লাহর দীন আল্লাহর জমীনে প্রতিষ্ঠিত 
করা, যা তিনি সপ্তাকাশের উপর থেকে আমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন । 
আমাদের কাজ কেবল সেবা সংস্থার কাজ নয়। আর আমাদের কাজ রাজনৈতিক 
সমাধান পেশ করাও নয় । আমরা এমন এক বাহিনী, যাদেরকে রাব্বুল আলামীন 
এ দীনের জন্য সৈনিকের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। দুনিয়ার যেখানেই 
হোক না কেন যারা আমাদের সাথে পথ চলতে চায়, তাদেরকে আমরা মাথায় 
তুলে নিতে প্রস্তুত । এ ক্ষেত্রে আমাদের জানা মতে যারা নিষ্ঠাবান, তাদের ভুল 
ভ্রান্তিগুলো আমরা সহ্য করে নিব। তবে যারা এ ধরণের নয়, তাদের যিম্মা 
আল্লাহর হাতে । | 
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AR খু! ১৫ Rai (এ 3 
“কুচক্রান্তের চূড়ান্ত শিকার কুচব্রীই |প্ফাতির £ ৪৩]। 
যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের বেশী ভয় হচ্ছে তা হল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা । আল্লাহ 
আমাদের সবাইকে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু 
ওয়াতাআলা যদি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে দুনিয়ার কেউ আমাকে 
দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারবে না। আমার দুশ্চিন্তা শুধু ইখলাস নিয়ে । ইখলাস ও 
দৃঢ়তা যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ মুমিনদের সাহায্য করবেন, তাদের 
রক্ষা করবেন । তাই তিনি বলেছেন- 
Las ALON EES ALS গছ ২ 135) Ulead OF ৬13৮০ LD পতি Ob 

(11১) ho 0 

“আর তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ কর ও আল্লাহকে ভয় করে চল, তাহলে তাদের 
ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না । নিঃসন্দেহে তারা যা করছে সে 
ব্যাপারে আল্লাহ অবহিত ।”[আলে ইমরান £ ১২০] ৷ 





আল্লাহ সুকৃহানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
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(Ye) পেত এ এ ১১ 
“যখন তিনি (তালুত) ও তাঁর সাথে থাকা ঈমান আনয়নকারীরা তা (নদী) 
অতিক্রম করল, তখন তারা বলল, এখন জালুত ও তার সৈন্যের সাথে যুদ্ধ 
করার শক্তি আমাদের কাছে নেই । তবে যারা আল্লাহর সাক্ষাতের বিশ্বাস করত 
তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ছোট দল বড় দলের উপর বিজয় লাভ 
করেছে। আর আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যযশীলদের সাথে । অতঃপর যখন তারা জালূত 
ও তার সৈন্যদের মোকাবিলায় মাঠে আসে, তখন বলল, ওহে আমাদের প্রভু! 
আমাদেরকে ধৈর্য্য দান করুন, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন ও আমাদেরকে 
কাফিরের দলের উপর বিজয় দান করুন| ফলে তারা ওদেরকে শৈক্রদেরকে) 
পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল । আর আল্লাহ তাকে রাজ্য ও 
প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে যা চেয়েছেন, তা শিক্ষা দান করেছেন। আর 
আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতক দ্বারা দমন না করতেন, তাহলে নিশ্চয় 
পৃথিবী ধ্বংস- হত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি দয়াপরায়ণ (ফলে তিনি 
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তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেন) ।শবাকারাহ £ ২৪৯-২৫১]। 
আন্নাহ্‌র রীতি ও নিয়ম আফগানিস্তানে শব্দের জগত থেকে কর্ম ও বাস্তবতার 
জগতে চলে এসেছে। ঈমানদারের ক্ষুদ্ধ একটি দল পৃথিবীর পরাশক্তির উপর 
বিজয় লাভ করেছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তাগুত কম্যুনিজমের পরাজয় বিশ্বের 
সমীকরণকে ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং বিশ্বের অপেক্ষমান সকল রাজনৈতিক 
অভিসন্দর্ভকে আশাহত করে গোটা দুনিয়াকে হতবাক করে দিয়েছে। 
যে ক্ষুদ্র ঈমানদারের দলটিকে মাটির সাথে মিশে দেয়ার জন্য বিশ্ববাসী অবস্থান 
নিয়েছিল, তাকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তার করুণা ও দয়া দ্বারা সাহায্য 
করেছেন, দৃঢ় পদ রেখেছেন এবং সে দলটি রক্তস্নাত ও কণ্ঠকাকীর্ণ পথে কষ্ট 
সহ্য ও যন্ত্রণা হজম করে পনের বছর অবিরাম পথ চলেছে। এ পথে তাদের 
আলোকবর্তিকা শহীদের রক্ত । আল্লাহ এ ধরণের লোকদের ব্যাপারে বলেন- 
পা ed 03 11624 5) 1225 53 40 0৮০ ও ৬ 91593 এ 
00589 Ud rly 8) ৫৮8৮ 0199 ১91 ০ OS ০৩ OE 

| (Ev) 2১4 ৫ এ ০০০) 
“কিন্তু তারা আল্লাহর পথে যে কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল, তার জন্য মনভাঙা 
কিংবা দুর্বল হয়নি এবং নতি স্বীকারও' করেনি । আর আল্লাহ ধের্যশীলদেরকে 
ভাল বাসেন। আর যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে তাদের কথা কেবল এই ছিল যে, হে 
আমাদের পালনকর্তা! আমাদের অপরাধ ও আমাদের কর্মে আমাদের 
বাড়াবাড়িকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে কাফিরের দলের উপর বিজয় দান 
করুন 1”আলে ইমরান £ ১৪৬, ১৪৭]। 
সমাজ বিপ্লব, জাতি গঠন ও সম্মান পুনরোদ্ধারের যে পথ নির্দেশ আমাদেরকে 
আফগানিস্তান দান করেছে, তার মর্মকথা হচ্ছে এই যে, বিপ্রবের জন্য একটি 
শুদ্ধি আন্দোলন অপরিহার্য, যা কাজ শুরু করবে তাওহীদ দিয়ে। অতঃপর 
জাহিলিয়াত তার সর্বশক্তি নিয়ে এ তাওহীদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে। 
শুরু হবে উভয়ের মধ্যে বাক ও প্রচার যুদ্ধ। মুমিনরা ধৈর্য্য ধারণ করবে । 
অতঃপর একদিন এমন আসবে, যখন মুমিনের দল অস্ত্র হাতে নেবে ও তরবারী 
কোশমুক্ত করবে এবং তাদের প্রভুর ইচ্ছায় বল্রের ন্যায় পথ চলে উম্মাহর শক্তি 
ও কল্যাণকে বিস্ফোরিত করবে, জনসাধারণ তাদের পক্ষ নিবে এবং মানুষ ও 
লোহা ভক্ষণকারী এ জ্বলন্ত চুলায় (রণাঙ্গনে) ত্যাগ দিতে থাকবে এবং সংগ্রাম 
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অব্যাহত থাকবে! এ যুদ্ধের প্রধান উপকরণ ইসলামী আন্দোলনের বীর 
সৈনিকেরা ৷ মাঝপথে দুর্বল ও কাপরুষেরা ঝরে পড়তে থাকবে এবং দৃঢ়পদেরা 
পথ চলা অব্যাহত রাখবে ৷ দীর্ঘ সংগ্রামের পর লড়াইয়ের উত্তাপে আত্মাগুলে 
পরিশুদ্ধ হবে এবং হদয়গুলো পরিচ্ছন্ন ও চকচকে হবে । আল্লাহ তাদেরকে তার 
সম্মানের আচ্ছাদন বানাবেন, তাদের বিজয়ের ফলগুলোকে হেফাযত করবেন ও 
তাদেরকে তিনি তার দীনের বিশ্বস্ত সংরক্ষক বানাবেন এবং তাদেরকে পৃথিবীতে 
কর্তৃত্ব দান করবেন। 


আফগান জিহাদের ইতিবৃত্ত 

আফগান জিহাদের ইতিবৃত্ত হচ্ছে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র একদল ঈমানদার 
যুবকের ইতিবৃত্ত । যারা জহির শাহ্‌র তত্বাবধানে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক 
কম্যুনিস্টকে কম্যুনিজম প্রচারের জন্য অনুমতি প্রদান করে । তখন কম্যুনিস্ট 
পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তারাকী ‘খালক' ও বাবরক কারমাল পরচম' নামক পত্রিকা 
বের করে ! ইসলামী আন্দোলন তখন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়ে । অতঃপর যখন 
ইসলামী আন্দোলন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করে, বিজয় লাভ করে তখন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত এ বিজয়ের উপর মন্তব্য করতে 
গিয়ে বলল, এ দেশের ভবিষ্যত এ যুবকদের হাতে । অতএব, এদেরকে নির্মূল 
করার জন্য একটি সামরিক প্রশাসনের বিকল্প নেই । 

সামরিক প্রশাসন সংস্কার আন্দোলনের শিকড় উপড়ে ফেলা, নীতি-নৈতিকতাকে 
পদপিষ্ঠ করা ও অচলাবস্থা সৃষ্টি করে দেশ ধ্বংসকরণে সব সময়ই সিদ্ধহস্ত 
থাকে । আর সামরিক শাসকের আগমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে এবং রাতের 
অন্ধকারেই ঘটে থাকে: জনসাধারণ তাকে করতালি দিয়ে স্বাগত জানালেও তার 
অভ্যুর্থানের নেপথ্য নায়করা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাকে এ সতর্কতা দিতে থাকে যে, 
আমরা যে নিয়ম-রেখা তোমার সামনে এঁকে দিয়েছি, তা থেকে যদি চুল পরিমাণ 
সরে হও, তাহলে শীঘ্রই তুমি গদিচ্যত হবে। অতঃপর যখন দমন-নিপীড়ন ও 
নির্যাতল-নিস্পেষণের টীম রোলার শুরু হয়ে যায়, তখন দেশ মেধা শুন্য হয়ে 
দেশে শুধু চরিত্র ধ্বংস করণে নিয়োজিত বিপ্লবীদের আধিপত্যই সর্বক্ষেত্রে 
সকল সুসুলিহ দেশে সামরিক প্রশাসনের চিত্র আমরা এরকমই দেখেছি । তবে এ 
দ্বারা এ কথ কল” উদ্দেশ্যে নয় যে, অন্যান্য প্রশাসনগুলো ভাল । তবে অন্ধের 
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চেয়ে কানা অবশ্যই উত্তম। এ একই সমস্যা আফগানিস্তানেরও ৷ ইসলামী 
আন্দোলনের সন্তানদের খতম করে দেয়ার জন্য জেনারেল দাউদকে ক্ষমতায় 
বসানো হয়। তার শাসনকে প্রতিরোধ করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের 
সৈনিকেরা বন্দুকের সাহায্য গ্রহণের সিন্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমে তাদের নিকট 
শুধু একটি পিস্তলই ছিল। সাইয়াফ তাদেরকে একত্রিত করে বলল, দাউদের 
স্বৈরশাসনের মুখে আমরা কী করতে পারি? তারা বলল, সশস্ত্র প্রতিরোধ । তবে 
আমাদের একটি শর্ত এবং তা হচ্ছে একটি পিস্তলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। 
সে থেকে লড়াই শুরু হন্ম এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তা অব্যাহত থাকে! তাদের 
সংগ্রাম খুব কঠিন ছিল এবং তাদের ত্যাগ খুবই উন্নত ছিল। 
কম্যুনিজম দেখতে পেল যে, দাউদ ইসলামী আন্দোলনকে খতম করতে সক্ষম 
হয়নি! ফলে সে তার নিয়ে আসা এ দাউদকে যবাই করে আরেকজনকে 
ক্ষমতায় বসাল ৷ কারণ, কুকুর যখন পাহারাদারিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তাকে 
হত্যা করে তার চেয়ে আরো শক্ত বিষদাত ও অধিক হিংসুতা সম্পন্ন একটিকে 
নিয়ে আসা হয়। তাই দাঁউদকে হত্যা করে তারাকীকে নিয়ে আসা হয়। 
তারাকীর প্রকাশ্য কাফির ছিল এবং কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিল। তখন 
বেজ্ঞজ আলেমরা ফতৃওয়া দিলেন যে, তারাকী কাফির ও এর বিরুদ্ধে লড়াই করা 
ফরয । ফলশ্রুতিতে গ্রামের লোকেরা তাদের আলিম বা সর্দারের অধীনে যুদ্ধ শুরু 
করে। 
কম্যুনিস্টরা তারাকীকে যবাই করে হাফীযুল্লা আমীনকে ক্ষমতায় বসায়। আর 
হকে সুযোগ দেয় মাত্র তিন মাস। অতঃপর রাশিয়া তার সর্বশক্তি নিয়ে 
নামের নতুন এক নরপশ্কে ক্ষমতায় বসায় । মনে করেছিল সে হয়তো আল্লাহর 
সহ বান্দাদের অভিযানের গতিরোধ করতে সক্ষম হবে! রাশিয়া মনে করেছিল 
=ফপানিস্তানে তার অভিযাত্রা সফল, সহজ ও আনন্দদায়ক হবে । মনে করেছিল 
=কোশ্লোভিয়া দখল করে নিতে তার আট ঘণ্টা ব্যয় হলেও আফগানিস্তানে 
=ইঈলিন বা তার অর্ধদিন বেশী লাগবে! কিন্তু দেখা গেল আট দিন থেকে আট 
হু ও আট মাস থেকে আট বছর পেরিয়ে যায় । এরপরেও তার সফলতা তো 
বর কথা; একের পর এক পরাজয় ও ক্ষতি তার দেহে প্রবেশ করে তাকে 
উজাড় করে দিচেছে। আফগানিস্তান পরিণত হয়েছে রাশিয়ার ট্যাংক ও অন্ত 
হ্ছ-লগারে । 
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আফগানদের সাথে পরিচয় 
যেদিন আমি আফখানদেরকে দেখেছি, সে দিন থেকে আমি অনুভব করেছি 
মুসলমানই বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী মানুষ যাকে পরাজিত করা অসম্ভব এবং 
মুসলমান এমন একটি উচু পাহাড়, যা কখনো স্বীয় জায়গা থেকে এদিক সেদিক 
দোলে না। এ কারণেই বিশ্ব সত্যিকারের মুসলিম মুজাহিদকে ভয় করে। 
আমি একজন ফিলিস্তিনী, যে পরাজয়ের পর পরাজয়ের শিকার হয়েছে । আমার 
পরিবারকে দেখেছি তারা একের পর এক দেশ ত্যাগের যন্ত্রণা সহ্য করেছে। 
আটা আমার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আমার দেশে* বিশ বছর 

মছি! আমি একটি গ্রামে বাস করতাম। ইয়াহুদীরা প্রায় রাত্রে আমাদের 
ঘরে হানা দিত। কিন্তু তাদের মুখে গুলি ছুঁড়বে এমন কাউকে পাওয়া যেত না। 
গুলি ছুঁড়লে তাকে পুলিশের কোয়ার্টারে নিয়ে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হত ৷ 
আমি ফিলিস্তিনে বাস করেছি ও তার অবস্থা দেখেছি। ১৯৬৭ সালে আমি 
ফিলিস্তিনে । আমার সম্মুখ দিয়ে ইসরাঈলী ট্যাংক আমার গ্রামে প্রবেশ করেছে। 
কিন্তু তাদের দিকে গুলি ছড়ার মত কেউ ছিল না । এ অবস্থায় একদিন আমি 
এমন এক মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে এসে পৌছলাম, যারা নিজেদের খাদ্য 
যোগাড় করতে সক্ষম নয়, তাদের পায়ে জুতা নেই, পেটে খাবার নেই ও পকেটে 
টাকা নেই। কিন্তু ইজ্জত ও সম্মান রক্ষায় তাদের শীর এত উন্নত যে, তা মেঘের 
সাথে টক্কর খাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকেই যেন রাশিয়ার বিশাল বাহিনীর সম্মুখে এ 
কথা উচ্চারণ করছে- 
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ওহে বাধার পাহাড়! পারবে না আমাকে তুমি করতে পরাজিত 
আমি মুসলিম তরবারী আমার ধারাল, সংকল্প দৃঢ় লোহার মত । 
আকীদায় আঘাত আসলে প্রাণ উৎসর্গ ব্যতীত 
সকল ত্যাগই হল তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর । 

আল্লাহর কসম ১৯৬৭ সালে ইয়াহুদীদের হাতে মসজিদুল আকসার পতন 
হওয়ার সময় পার্বতী আরব দেশ সমূহ থেকে আগত সৈন্যদের দশজনও নিহত 
হল না। মন্ধা ও মদীনার পর মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র ভূমিকে রক্ষার জন) 
দশজন লোকও নিহত হল না। আমি ইসরাঈলী রেডিওতে শোনেছি, “জুনের 
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স্থম দিন ট্যাংক বহর গিয়ে আমাদের শহর দখল করে নিয়েছে” অন্যদিকে 
প্রেসিডেন্ট আবদুর নাসের বাদশা হোসাইনকে সম্বোধন করে বলছে, আমরা 
শক্রদের বিমানের এক তৃতীয়াংশ ভূপাতিত করেছি এখন আমাদের বিমানগুলো 
তেলআবিবের উপর । মাননীয় বাদশাহ্‌ শান্তি চুক্তির জন্য প্রস্তুত হোন । 
মসজিদুল আকসায় প্রবেশের পর আমি ইয়াহুদীদেরকে ধলতে শুনেছি, “মুহাম্মদ 
মারা গেছে, মুহাম্মদ মারা গেছে এবং কিছু মেয়ে রেখে গেছে।' জর্দানের 
সন্যদের প্রতিরোধের দ্বিতীয় সেক্টরে ফিরে যাওয়ার থোষণা দেয়ার পর এক 
ইয়াহুদী জোয়ান মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করল এবং বলল, উরশিলিষ 
(যেরুজালেম) থেকে ইয়াছরব (মদীনা) পর্যন্ত । ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী বিনগোরীন 
বলল, “অঙ্গীকার ভূমিতে (ফিলিস্তিন) আসার পর এটাই আমার সবচেয়ে ভাল 
দিন।' কারণ এটা সে দিন, যে দিন পবিত্র রাজধানীর উভয় অংশ একীভূত 
হয়েছে। 


রাশিয়া পরাজিত 

আমি এ তিক্ততা ও যন্ত্রণায় জীবন কাটিয়েছি । হঠাৎ আমি এমন এক মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর মাঝে এসে পৌছলাম, যারা বন্দুক নিয়ে রাশিয়ার ট্যাংকের 
মোকাবেলা করছে। বিদ্যমান পরিস্থিতির চাপ ও প্রাচ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের 
আঘাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আরব বিশ্বের লোকেরা আফগানরা যে রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তা বিশ্বাসই করতে চাই লা। আফগানিস্তানে আসার 
এক বছর পর আমি সৌদিআরবে গেলে শায়খ আরদুল মজীদ যান্দানীকে 
বললাম, বিজয়ের পাল্লা ভারি । তিনি বললেন, রুশ বাহিনীর? আমি বললাম, 
মুজাহিদ বাহিনীর । তিনি বললেন, শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম আফগানদের প্রতি 
আপনার সীমাতিরিক্ত ভালবাসার কারণেই এ কল্পকথা বলছেন । 

আমি বললাম, হায়! যদি আমার দেশের লোকেরা আফগানদের এ বিজয়ের কথা 
জানত! আমি তাদেরকে বললাম, ওহে লোকেরা ওখানে এক সফল ব্যবসা শুরু 
হয়েছে। ওখানে অসম সমর ও তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তারপরও 
মুজাহিদরা বিজয় লাভ করছে। তারা বলল, রাশিয়া কি মুজাহিদদের 
গ্রতিরোধকে দ্রুত গুড়িয়ে দিতে অক্ষম! রাশিয়া তো অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ও 
ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী ৷ রাশিয়া ১৯৮৫ নাগাদ তার স্টককৃত সকল অস্ত্র 
আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছে । এরপর সে নবনির্মিত অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। 
অস্ত্র ও বোমা তৈরির এক সপ্তাহ পর তা আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছে ১৯৮৫ 
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সালে আমাদের উপর যে বোমাগুলো ফেলানো হয়েছে তাতে ১৯৮৫ লেখা ছিল। 
সে মিগ ২১,২৫,২৭ যুদ্ধ বিমান আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছে? এখন মিগ ২৭ 
ব্যবহার করছে, যা ২৫০ কি.মি. দূর থেকে নির্ভুলভাবে নিশানায় আঘাত করছে। 
লোকজন বলছে, তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে এখনও কি জালালাবাদের পতন হয়নি? 
অথচ তারা মুজাহিদদের মাথার উপর এসে পৌছা ক্ষেপনাস্তরের কথা ভুলে 
যাচ্ছে। এ ক্ষেপণাস্ত্র কাবুল থেকে ছোড়া হয়। এর ওজন সাড়ে পাচ টন ও দৈর্ঘ্য 
১১ মিটার। এটা যেখানে গিয়ে পড়ে, সেখানে এক কিলেমিটার পর্যন্ত ধ্বংস 
করে। গতকাল বা এর আগের দিন এরকম নয়টি ক্ষেপনাস্ত্র মুজাহিদদের উপর 
ছোঁড়া হয় । এর একটি তোরখামে এসে পড়ে । তোরখাম হচ্ছে খাইবার যাওয়ার 
করিডোর । এ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে অনেক মানুষ নিহত হয় ও অনেক মানুষ 
আহত হয়। 

মানুষ জানে না যে, এখন কাবুলে কম্যুনিস্ট প্রশাসনের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। 
এখন নজীব ও গর্বচেভ চিৎকার করে বলছে কোথায় জাতিসংঘ ও কোথায় 
জেনেভা চুক্তি? কোথায় পর্যবেক্ষকরা? গর্ধাচেভ এখন আফগান সমস্যার 
সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহ্বান জানাচ্ছে । আমি বললাম, 
সুবহানাল্লাহ! গবাঁচেভ চিৎকাৱ করছে আর্ন্তজাতিক সম্মেলনের জন্য, যাতে তাকে 
আফগানিস্তানে আটকে পড়া অবস্থা থেকে উদ্ধার করা যায়। আর অন্যদিকে 
আমরা নিজেরা আমাদের ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনের আবেদন জানাচ্ছি। চিন্তা করে দেখুন উভয়ের মাঝে কত পার্থক্য! 
তবে মুজাহিদরা এমনি এ পর্যায়ে এসে পৌছেনি। তারা এ পর্যায়ে এসে 
পৌছেছে অনেক ত্যাগ ও দীর্ঘ রক্ত নদী অতিক্রম করে। এ যুদ্ধে ইসলামী 
আন্দোলনের কর্মীদের একশ ভাগের নব্বই ভাগই শাহাদত বরণ করেছে। 
আফগান মুহাজিরদের সংখ্যা এখন ১২ মিলিয়ন। তন্মধ্যে সাত মিলিয়ন 
আফগানিস্তানে ৷ তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে বন-জঙ্গল ও পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে! 
সাড়ে তিন মিলিয়ন পাকিস্তানে ও দেড় মিলিয়ন ইরানে । আকীদার কারণেই 
তাদের এ অবস্থা । নতুবা তারা গ্রাম ও শহরে বাস করতে পারত। নজীব* 
কয়েক বছর ধরে তাদেরকে পাকিস্তান থেকে ফিরে যাবার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু 
তারা যায়নি । কারণ, তারা দীনদার ও আকীদাধারী ৷ তাদের এ যুদ্ধ পথম দিন 
থেকে আকীদার উপর ভিত্তি করেই সংঘটিত হয়েছিল।- : 

পশ্চিমা ও বামপন্থী মিডিয়া আরূব বিশ্বে এ ধারণা ছড়িয়ে দিতে প্রাণপন চেষ্টা 
করছে যে, আফগানিস্তানের এ যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ । হ্যা! এ যুদ্ধ আফগানদের সাথে 
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আফগানদের যুদ্ধ বটে । তবে তা দীন ও আকীদা কেন্দ্রিক যুদ্ধ, মুসলিম ও 
কাফিরের যুদ্ধ, মুমিন, ও মুরতাদের যুদ্ধ এবং আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকামী ও 
কম্যুনিস্টদের যুদ্ধ। পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সাথে যুদ্ধের 
বিকল্প নেই। 
রাশিয়া আফগানিস্তানের পরাজয়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমেরিকাকে 
বলল, আমরা আফগানিস্তান থেকে চলে আসতে চাই। তবে আফগানিস্তানে 
ক্ষমতায় বসানোর জন্য বিকল্প একজনকে দেন । এ কট্টর মৌলবাদীরা আমাদের 
জন্যে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি তোমাদের জন্যেও ক্ষতিকর । এরপর তারা 
জেনেভায় সম্মেলন করে চুক্তি করল যে, মুজাহিদদেরকে জিহাদের সকল ফল 
থেকে বঞ্চিত করা হবে। 
তারা মাত্র এক বছর পূর্বে মুসলিম ও আরব বিশ্বে এসে বলেছে, এ আফগানদের 
ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করুন। আফগান যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ ও ফিলিস্তিন 
সমস্যা একই সূত্রে গাথা । তারা বলছে যদি আমাদেরকে আফগান যুদ্ধ বন্ধকরণে 
সাহায্য করেন, তাহলে আমরা উপসাগরীয় যুদ্ধ বন্ধ করব এবং ফিলিস্তিন সমস্যা 
সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকব । তারা জিয়াউল হকের 
কাছে একজন আরব শাসক পাঠাল যাতে সে তাকে জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করাতে রাজী করতে পারে; সে এসে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত জিয়াউল হকের কাছে 
জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা তিন ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে বুঝাল। 
জিয়াউল হক তাকে বললেন, এতদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? শেষ 
মুহুর্তে এসে আফণান জিহাদকে লেবাননের লড়াই ও ইসরাঈলী গাড়ীর নীচে 
মাইন পুঁতে রাখার সাথে তুলনা করতে এসেছেন ? আফগানিস্তানের জিহাদ দশ 
বছরের অধিক কাল ধরে চলে আসা একটি রক্তাক্ত যুদ্ধ এবং রাশিয়া এতে 
পরাজিত । সে বলল, রাশিয়া পরাজিত? জিয়াউল হক বললেন, হ্যা! রাশিয়া 
পরাজিত । 
আমেরিকা ও পাকিস্তান মিডিয়ার রের্কডকৃত যুদ্ধের চিত্র ও ক্ষয়ক্ষতি আমাদেরকে 
হতবাক করেছে। ১৯৮৮ এর জানুয়ারী পর্যন্ত রে্কডকৃত হিসাব অনুযায়ী 
রাশিয়ার ৪১৬০টি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়েছে। ইসরাঈলী সেনাবাহিনীর তিনগুন 
সেনাবাহিনী রাশিয়া এ পর্যন্ত আফগানিস্তানে হারিয়েছে! ট্যাংক হারিয়েছে ২০৮০ 
টি। অস্ত্র হারিয়েছে ২১ হাজার । রাশিয়ার দাবী মতে নিহত ও আহত রাশিয়ান 
সৈন্যের সংখ্যা ৫০ হাজার । যুদ্ধে রাশিয়ান সৈন্যদের পিছনে প্রতিদিন ব্যয় 
হয়েছে ৪৫ মিলিয়ন রুপি । জিয়াউল হক তাকে বললেন, আপনি কী ভাবছেন? 
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আফগানিস্তানের জিহাদকে কি আপনি ফিলিস্তিন সমস্যার মত মনে করেছেন? 
১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ জিহাদ বিরামহীনভাবে চলছে । কা'বার তাওয়াফের মত 
আফগানিস্তানে জিহাদও এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়নি। দিন-রাত ও গরমকাল 
শীতকালে কা'বার তাওয়াফ এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হয় না। অননূপ 
আফগানিস্তানেও এক মুহূর্তের জন্যেও জিহাদ বন্ধ হয়নি। কোন না কোন 
এলাকায় গুলি ছোড়া হচ্ছে। আমি মনে করি না এ দীর্ঘ চৌদ্দ বছরে এক 
মুহূর্তের জন্যে আফগানিস্তান লড়াই থেকে মুক্ত ছিল। তাই মনে করবেন না যে, 
রাশিয়া এমনিতে বের হয়ে গেছে। পত্রিকায় লেখা হচ্ছে যে, রাশিয়া আফগানিস্ত 
শন থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে; রাশিয়া তার সৈন্যদের এমনিতে 
প্রত্যাহার করে নিচ্ছে না! সে লজ্জাকর পরাজয় বরণ ও নিজেকে ধ্বংস করার 
পর আফগানিস্তান থেকে বের হতে যাচ্ছে। 


এক রাশিয়ান সৈন্যের স্বীকারোক্তি 

কাবুল থেকে ফিরে যাওয়া একজন রাশিয়ান সৈন্যের নিকট রাশিয়ান টেলিভিশন 
প্রশ্ব করেছে আফগানিস্তানে তোমাদের দিন-কাল কেমন গেছে? সে বলল, “যখন 
আমরা আল্লাহু আকবার হুংকার শোনতাম, তখন আমরা কাপড়ের মধ্যে পেশাব 
করে দিতাম 1” এ কথা রাশিয়ান টেলিভিশন প্রচার করেছে। 

আফগান জিহাদ গর্বাচেভের অন্তরে কম্যুনিস্ট চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। 
সে এখন কম্যুনিজমকে অস্বীকার করতে বসেছে । এ মাসের মধ্যেই তার থেকে 
কম্যুনিস্ট চিন্তাধারা বিদায় নিয়েছে। পত্রিকায় তাদের বিবৃতি পড়ে দেখুন। 
গর্বচেভ এখন নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছে । তারা বলেছিল ধর্ম মানুষের 
জন্য আফিম। কিন্তু দেখা গেল এখন ধর্মই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তিকে পরাজিত 
করছে। তারা বলেছিল ধর্ম মানুষের রক্ত চোষণকারী জৌক। কিন্তু দেখা গেল 
আফগানদের ধর্ম কম্যুনিজমের শক্তিধর বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করছে? 


এক ফরাসী সাংবাদিকের ইসলাম গ্রহণ 


আফগান সীমান্তে আমার সাথে একজন ফরাসী সাংবাদিকের সাথে দেখা হয়। 
সে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য এসেছে। আমি তাকে বললাম, তুমি কি 
আল্লাহর উপর ঈমান রাখ? সে বলল, আমি শোনতামি যে, পৃথিবীর একজন 
সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন । কিন্তু আফগানরা আমাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে বাধ্য 
করেছে। আমি বললাম কীভাবে? বলল, যখন আফগানদেরকে দেখি তাদের দ্বারা 
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বিশাল বিশাল ট্যাংক বহরকে পরাজিত করছে। এর মানে যুদ্ধের ময়দানে অদৃশ্য 
একটি শক্তির হাত রয়েছে, যাকে আমরা দেখছি না । আর তিনি হচ্ছেন আল্গাহ। 
এটা ফরাসী সাংবাদিকের কথা । অতঃপর আমি তাকে বললাম, তুমি আফগানিস্ত 
গন কতদিন অবস্থান করেছ? বলল, চার মাস। বললাম, তুমি কীভাবে 
মুজাহিদদের মত জীবন যাপন করলে? বলল, “এটা সহজ । সকালে একবার চা 
ও রুটি | দুপুরে আরেকবার চা ও রুটি ।” তবে আপনারা মনে করবেন না যে, 
আফগানরা এত সহজে এ অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। 


আফগান জনগণের ট্রাজেডী 

এখন আফগানিস্তানের প্রতিটি ঘর মাতম ও এতীম খানায় পরিণত ! সবাই একে 
অপরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করছে। বলছে আমার আব্বা কোথায়? বলা হচ্ছে 
তারাকীর আমলে নিহত হয়েছে । বলছে আমার বড় ভাই কোথায়? বলা হচ্ছে 
হাফীযুল্লা আমীনের আমলে নিহত হয়েছে । বলছে আমার বোন কোথায়? আমার 
মা কোথায়? বলা হচ্ছে অমুক জায়গায় লাশের সাথে দাফন করা হয়েছে। 
আমাদের এখানে মুস্তারী নামে একজন ড্রাইভার আছে । লোকজন বলল, শায়খ 
আবদুল্লাহ আপনি এর ঘটনা শুনেছেন? তখন আমি তাকে বললাম তার ঘটনা 
খুলে বলতে । সে বলল, আমাদের পরিবারের লোক সংখ্যা বার জন। আমি 
বাজারে গিয়েছিলাম । আমি যাওয়ার পর বিমান এসে আমাদের ঘরের উপর 
বোম ফেলে চলে যায়। আমি এসে দেখলাম ঘর ও লোকজন কেউ নেই। 
দেখলাম এদিক-সেদিক কিছু গোস্তের টুকরো ছড়িয়ে আছে। আমি মাটির উপর 
থেকে গোস্তের টুকরোগুলো নিয়ে একত্রিত করতে লাগলাম । এতে বার জন 
লোকের বার কেজির মত গোশত পাওয়া গেল। 

কত মানুষ আফগান জিহাদের কারণে নিহত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। 
হেকমতিয়ারের ঘরে একজন এতীম শিশু রয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম 
এ কেঃ বললেন, এ ছেলের কোন আত্মীয় স্বজন পাওয়া যায়নি! তাই আমি 
তাকে নিয়ে এসে আমার ঘরে লালন-পালন করছি । 


উত্তর আফগানিস্তানে কিছু সময় 
আমি উত্তর আফগানিস্তানের একটি পাহাড়ে উঠেছিলাম ৷ পাহাড়টি চার হাজার 
মিটার উঁচু। পাহাড়টিতে বরফ জমেছে। পা রাখলে পিছলে যায়। আমাদের 
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উঠতেই হবে । বাধ্য হয়ে আমি উভয় পায়ের সাথে সাথে উভয় হাতও মাটিতে 
রেখে উপরে উঠতে লাগলাম । আফগানরা তাদের রসদ ও খাবার নিয়ে উপরে 
উঠছে। আমি আমার জ্যাকেটটিও সাথে নিতে পারলাম না। উঠার পথে কিছু মৃত 
ঘোড়া ও গাধা দেখতে পেলাম । এগুলো ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে 
গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তুমি উভয় পা ও হাত দিয়ে উঠার সময় কোন মাটি 
চেপে ধরতে বা কোন মৃত গাধায় হেলান দিতে চাইবে । আমরা ফজরের নামায 
পড়ে রওয়ানা দিয়ে মাগরিবের আযান পর্যন্ত সময়ে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে 
পৌছতে পারিনি । একজন লোককে দেখলাম সে তার গাধাসহ পাহাড় থেকে 
পড়ে যাচ্ছে! সে গাঁধাকে থামানোর অনেক চেষ্টা করল । না পেরে গাধা তার 
উপর থাকা মাল সামানা বাদ দিয়ে সে নিজে নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হল। 
তোমরা কি বিশ্বাস করবে গাধা ও খচ্চর আত্মহত্যা করে? হ্যা! আফগানিস্তানে 
অধিক ক্লান্তির দরুণ গাধা, খচ্চর ও ঘোড়া নিজেদের আর স্থির রাখতে না পেরে 
পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করে। 

নব্বই থেকে একশ কে জি ওজনের এক আরব যুবক ক্লান্তির দরুণ বলল, আমি 
আর উঠতে পারব না। আমাকে ছাড়ুন, আমি মরলে এখানে মরব। তারা তাকে 
ছেড়ে চলে গেলো । সে বরফের মাঝে ঘুমের ব্যাগের উপর শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা 
করছে! রাত্রে সে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পায়, আল্লাহ তোমার সাথে 
র্য়েছে। ক্ষুধা ও ঠান্ডায় তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ পথ দিয়ে যাওয়া 
একটি কাফেলা তাকে দেখতে পায় । তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার 
পা বরফের কারণে অবশ হয়ে গিয়েছিল। ফলে হাসপাতালে নেয়ার পর তার 
পায়ের আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয় । এ রকম কত মানুষ বরফের মধ্যে মরে গেছে 
তার হিসাব নেই! এমনকি ছয় মাস পর বরফ গলে যাওয়ার পরও অনেক 
মৃতদেহ মানুষের নজরে আসে । এক মহিলা তার শিশুপুত্রকে নিয়ে পাহাড়ের 
চূড়ায় উঠার সময় ক্লান্তির দরুন তাকে রেখে চলে যায়। কারণ, তাকে নিয়ে 
উঠতে গেলে উভয়ের মৃত্যু নিশ্চিত। তাই সে বাধ্য হয়ে তার ছেলেকে রেখে 
চলে যায়। আট দিন পর সে মুজাহিদদের নিকট এসে বলল, পাহাড়ের অমুক 
জায়গায় বরফের নীচে আমার ছেলে রয়েছে । আপনারা তাকে খুঁজে এনে দাফন 
করলে ভাল হয় । মুজাহিদরা তার দেখানো জায়গায় গিয়ে বরফ উঠালে দেখতে 
পায় যে, তার ছেলে জীবিত ! 

বাস্তবেই আফগানিস্তানের কাহিনী খুব শোকাবহ ও দুঃখজনক ; সাথে সাথে যারা 
পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদের জন্য তা গৌরব ও ইজ্জতের লড়াইও 
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বটে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
০01 062 SH % 6 এ] in Og) ০১৪৫ LS ০8 fd ০৮155 ০ 
(1.8) Se Li 
“তোমরা যদি কষ্টের সম্মুখীন হও, তাহলে তো ওরাই তোমাদের ন্যায় কষ্টের 
সম্মুখীন হচ্ছে এবং তারা আল্লাহর কাছে যা আশা করে না, তোমরা সেটার আশা 
করছ |শুনিসা £ ১০৪]। 


আফগানদের গুণ 

আমি আফগানদের সাথে আট বছর ধরে বাস করছি। দিন দিন তাদের প্রতি 
আমার বিশ্বাস ও ভক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। হ্যা! তারা পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত 
একটি জনগোষ্ঠী । তাদের মাঝে সকল প্রকার দোষও বিদ্যমান । আমি তাদের 
দোষের ব্যাপারে অবহিত। তবে তাদের গুণ, তাদের দৃঢ়তা, তাদের 
আতিথেয়তা, তাদের বীরত্ব ও তাদের লজ্জাবোধ সকল দোষ-ক্রটিকে ঢেকে 
রেখেছে । তাদের মাঝে চোর, মিথ্যুক ও মাদকসেবী রয়েছে । কিন্তু এসবের 
মাঝে একটি খাটি ও উন্নত জনগোষ্ঠীও রয়েছে। পৃথিবীর কোথাও এরকম একটি 
জনগোষ্ঠী আছে বলে আমার জানা নেই। 


আফগান জিহাদ আমাকে যা শেখাল 

আফগানরা আমাকে অনেক অনেক কিছু শিখিয়েছে। তারা আমাকে শিখিয়েছে 
ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদীদের হাত থেকে ফিরিয়ে আনা সহজ ব্যাপার । শুধু সহজ না, 
ইনশাআল্লাহ খুবই সহজ । আমি এ ব্যাপারে পূর্ণ আশাবাদী । আমাদের .কাছে 
যদি দু'হাজার ফিলিস্তিনী যুবক এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ও যুদ্ধের কৌশল শিখে 
নেয় এবং তাদের কাছ থেকে গোয়েন্দাদের ভয় দূর হয়ে যায়, তাহলে আমি 
নিশ্চিত যে, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করা সম্ভব ফিলিস্তিনীরা যেখানে যায়, সেখানে 
গোয়েন্দাদের ভয়ে ভীত থাকে । আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমাদের গোয়েন্দা 
ভীতি দূর হয়ে গেছে। জিহাদ মানুষের মনকে রিযিক ও মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত 
করে। 

aul ০৫: Casi 59 + 959৩ A Wd ০৬১ 


বিপদকে ভয় করা সাজে না কখনো আমার 
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কেননা আমি বিপদকে ভয় করে পাইনি কোন উপকার । 
এখানে এসে আরব যুবকদের অন্তর পরিপক্ক হয়েছে ও তাদের হিম্মত উন্নত 
হয়েছে। বিশেষ করে ফিলিস্তিন ও জর্দানের যুবকদের, যারা ইনশাআল্লাহ 
ফিলিস্তিন মুক্ত করার পবিত্র জিহাদের উপকরণ হবে বলে আশা করছি। আট 
বছর ধরে আমি এখানের এ কন্টকাকীর্ণ ও মিষ্ট পথে অবস্থান করায় ফিলিস্তিনে 
আমার দেশবাসী বলাবলি করছে, “শায়খ আবদুল্লাহ্‌ আয্যাম আফগান সমস্যা 
নিয়ে ব্যস্ত । আফগান সমস্যা কি ফিলিস্তিন সমস্যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ ?' 
আফগানিস্তান থেকে ফিলিস্তিন 
হিন্দুকুশে আহত হওয়া মুজাহিদদের রক্ত বাইতুল মাকদিস মুক্তকারী ফিলিস্তিনের 
যুবকদের জন্যই প্রবাহিত হচ্ছে! আমি দেখছি. হেলমন্দের আশে-পাশে আহত ও 
নিহত হওয়া শিশুরা গাজা, হাইফা, ইয়াফা, নাবলুস ও আলখলীলের* শিশু ও 
বিধবাদের আর্তচিৎকার পুনরাবৃত্তি করছে। তোমরা কি আমাকে পাথর মনে কর, 
যার কোন রক্ত নেই এবং দেশ, পরিবার, বাইতুল মাকদিস ও পবিত্র ভূমির প্রতি 
যার কোন টান নেই । 
আমরা ও আফগানিস্তানে আসা প্রতিটি ফিলিস্তিনী ও জর্দানী যুবকের চিন্তা 
জিহাদের এ উজ্জ্বল চিত্র মসজিদুল আকসা, আলখলীল ও বেথলেহেমে ফুটিয়ে 
তোলা । আমরা আফগানিস্তানে এসেছি এখান থেকে আল্লাহ চাহে তো জিহাদের 
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করে তা ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে প্রয়োগ করার 
জন্য ! 


শাহাদতের খোজে 

হ্যা! অনেকে আমার কাছে এসে বলে যে, আমরা ফিলিস্তিনে জিহাদ করতে 
চাই। কারণ, তারা তাদের দুনিয়াকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং আল্লাহর পথে 
মৃত্যু বরণ তাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ধায় পরিণত হয়েছে । দুনিয়া নিয়ে তাদের 
কোন চিন্তা নেই । সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রাণকে তারা হাতে নিয়ে আল্লাহর কাছে 
নিবেদন করছে যাতে তাকে তার পথে কবুল করে নেন। যার প্রাণকে আল্লাহ 
তার পথে কবুল করছেন না, সে পেরেশান। আলহামদুলিল্লাহ্‌ বর্তমান 
আফগানিস্তানে এক হাজারেরও বেশী আরব মুজাহিদ রয়েছে। তাদের 
অধিকাংশই হারামাইনের দেশের (সৌদিআরব), যার দিকে ইসলাম পুনরায় 
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ফিরে যাবে । এ পর্যন্ত এ দেশের চল্লিশজন মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেছে এবং 
কাবুল, কান্দাহার ও জালালাবাদের চতুষ্পার্শে তাদের পাচ শতাধিক যুবক 
পাহারারত রয়েছে । 

গত সপ্তাহে তাদের বিশজন শাহাদত ব্রণ করেছে। আমি তাদের একজনের 
কফিন বহন করেছি। কফিনে তার রক্ত পড়েছে। তার নাম খালিদ বিন মুআল্লা 
আল আহমদ আল হারবী। আল্লাহর কসম! তার রক্ত থেকে দাফন করার পূর্বে 
পাচ দিন পৰ্যন্ত মেশকের মত সুগন্ধি বের হয়েছে। তার কফিন যেখানে রাখা 
হয়, সেখানে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে । মানুষ তার রক্তের সুগন্ধি শোকার জন্য তার 
লাশ পাকিস্তান থেকে সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া হয়। এ যুবকরা তাদের 
জীবনকে আল্লাহর রাস্তার জন্য ওয়াকৃফ করে দিয়েছে। এদের মধ্যে মন্ত্রী ও 
ধনকুবেরের ছেলেরাও রয়েছে । তাদের অনেকেই বাপসহ চলে এসেছে । উসামা 
বিন লাদেন সে মধ্যে প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ কোম্পানির মালিক। সে তার পিতার 
যাকাতের শত শত মিলিয়ন রিয়াল নিয়ে এসেছে । মসজিদে নববী সম্প্রসারণের 
আট হাজার মিলিয়ন রিয়ালের কাজ ফেলে এসেছে। সে এখন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে 
জালালাবাদে পাহারা দিচ্ছে। সে একজন হাক্ষা-পাতলা ও লম্বা যুবক । তার 
প্রেসারের রোগী ও তার নার্ভ দুর্বল। তার পকেট লবণে পুর্ণ । তার এক হাতে 
রয়েছে পানির বোতল । সে লব্ণ গিলে খায় এবং এর পরে পানি পান করে । এ 
করে সে প্রেসার দূর করার চেষ্টা করছে, যাতে জিহাদের ময়দানে সব সময় 
থাকতে সক্ষম হয়। তোমরা কি মনে কর আল্লাহর দীন সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যাবে? এ যুবকের বয়স এখন উনত্রিশ কিংবা ত্রিশ। তার চারজন স্ত্রী রয়েছে। 
তাদেরকে ছেড়েই চলে এসেছে সে। জিহাদের জন্য সে তার ধন-সম্পদসহ সব 
কিছু ত্যাগ করে চলে এসেছে। 


ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা কী চায় £ 


কিছু লোক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে । তাদের বলতে চাই আমরা কি 
আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু প্রাণকে কি সামান্য ভূখণ্ডের জন্য উৎসর্গ করব? 
ফিলিস্তিনের মাটি আর ফুজাইরার* মাটির মূল্যতে একই । ঘর তো আমার 
যেখানে ইচ্ছা সেখানে নির্মাণ করা সম্ভব । ব্যাপারতো জমি আর মাটির নয়। 
ব্যাপার হচ্ছে দীনের, আকীদার, পবিত্র ভূমির, মসজিদুল আকসার ও সে সব 
লোকদের, যারা হুর ও জান্নাত লাভের প্রতিযোগীতায় নেমেছে। যদি জান্নাত ও 
হুর না পাই, তাহলে কেন আমি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করব? যে সব বামপন্থীরা 
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ফিলিস্তিনের প্রচার মাধ্যম দখল করে রেখেছে, তারা ফিলিস্তিনের পবিত্র সম্ত 
নদের মাথার খুলিতে আরোহণ ছাড়া আর কিছুই করছে না। 
আমি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম । 
তখন তাদের রেডিওতে বলা হত যুবকরা ইমবিরিয়ালিয়ার (5০ = 
সাম্রাজ্যবাদ) বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে লড়েছে। অথচ যুবকরা ইমবিরিয়ালিয়া কি চিনে 
না। তাদেরকে যদি ইমবিরিয়ালিয়া কি জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে হয়তো সে 
ভাববে ইমবিরিয়ালিয়া রাশিয়ার একটি শহর । আমি কি আমার প্রাণ একটি ধর্ম 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ করব? যেমন তুরস্ক, যেখানে 
বিশ্ববিদ্যালয়য়ে প্রবেশ ও সরকারী চাকুরী করতে গেলে হিজাব খুলে যেতে হয়! 
জর্জ হাবশ, রায়াহ গাদী ও নায়েফ হাওয়াতিমা** এখন আরব আমিরাতে । 
আমি জানি না এরা ফিলিস্তিনে কী করতে চায়? এরা ফিলিস্তিনের সন্তানদেরকে 
তাদের দীন থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে। এরা ফিলিস্তিনের নামে পৃথিবী ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। আমরা ১৯৬৯ সালে জিহাদ করার সময় যখন আল্লাহু আকবার 
বলতাম, তখন নায়েফ হাওয়াতিমার গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বলত- 
আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর আমার মূল্যবোধ কী? 
তাহলে শোন আমি মার্কসবাদী, লেনিনবাদী ও জাতিয়তাবাদী । 
এরা ফিলিস্তিনের যুবকদের নষ্ট করেছে । এখনো তারা ধর্ম নিরপেক্ষবাদ, 
বামপন্থা ও সমাজবাদের নামে যুবকদের ধ্বংস করছে। রেডিওর প্রোগাম 
শুক্র হয় এ বলে- 
৬) ০৬৭! ০৮4 ০০ ভি 
৯৮ 4৯৪ এসএ ৩০১০ 
হে ভাই! আমি ঈমান এনেছি ধ্বংস ও বিতাড়নের শিকার জনগোষ্ঠীতে 
এবং নিয়েছি অস্ত্র হাতে যাতে নিতে পারে পরবর্তী প্রজন্ম কাস্তে হাতে । 
ফিলিস্তিনের লড়াই কি কম্যুনিজমের আন্তর্জাতিক প্রতীক কাস্তের জন্য? ওহে 
বন্জুবাদীরা তোমরা তোমাদের প্রাসাদে থেকে মমে-করছ যে, ফিলিস্তিনের 
যুবকেরা তোমাদের পক্ষ নিয়েছে। তোমরা বোকার স্বর্গে বাস করছ। এ ফিলিস্তি 
নী যুবকদের আন্দোলিত করছে ইসলাম, মসজিদুল আকসা ও শাহাদতস্পৃহা । 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ইরশাদ- 
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হওয়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করা হবে, তার জান্নাতের আসন দেখানো হবে, 
নিরাপদ রাখা হবে, একটি সম্মানের তাজ পরানো হবে, যার একটি ইয়াকুত 
দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম, বাহাত্তরটি ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট 
হুরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে ও তার পরিবারের জাহান্নামে প্রবেশ যোগ্য 
সম্তরজনকে ক্ষমা করণে তার সুপারিশ গৃহীত হবে ।শৃহাদীসটি সহীহ এবং ইমাম 
আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত]। 


ইসরাঈলকে ধ্বংস করতে প্রয়োজন দু'হাজার মুজাহিদের 

আমি এখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, যদি আমার হাতে আল্লাহর উপর ঈমান 
আনয়নকারী ও শাহাদত কামনাকারী দু'হাজার মুজাহিদ থাকে, তাহলে আল্লাহর 
ইচ্ছায় আমরা ইসরাঈলকে ধ্বংস করতে সক্ষম হব । প্রশ্ন আসতে পারে আমরা 
কীভাবে ইসরাঈল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হব? এর উত্তর একটাই, যদি আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের সততা ও নিষ্ঠা দেখেন, তাহলে তিনি অবশ্যই 
আমাদের জন্য পথ খুলে দিবেন, যেমন খুলে দিয়েছেন আফগানিস্তানে ৷ চিরশ্ীব 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত আমাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। 


বিশ্বব্যাপী আফগান জিহাদের প্রভাব 

আমি বলছি আফগানিস্তান তার ত্যাগের বিনিময়ে গন্তব্যে পৌছে গেছে। মানুষ 
এখন আফগানিস্তান নিয়ে আশঙ্কায় ভুগছে । বিশ্বাস করুন রাশিয়া, আমেরিকা ও 
চীন থেকে শুরু করে গোটা পৃথিবী মুজাহিদদের হাতে ক্ষমতা না যাওয়ার জন্য 
এক বৈঠকে বলল, মনে হচ্ছে গর্বচেভ পাশ্চাত্যের ব্যাপারে তার রাজনীতিতে 
পরিবর্তন আনছে । কারণ, তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, পূর্ব ইউরোপ থেকে তিনি 
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শিগ্গিরই ১০ লক্ষ সৈন্য ফিরিয়ে নিবেন। কার্লচলী বললু, আপনারা কি এটা 
বিশ্বাস করেন আফগানরা বিশ্ব নিয়ে গর্বাচেভের যে চিন্তাধারা ছিল তাতে 
পরিবর্তন এনে দিয়েছে? । 

রিগ্যান হেকমতিয়ারের সাথে সাক্ষাত করার জন্য কত চেষ্টা করেছে! কিন্তু 
হেকমতিয়ার তা বার বার প্রত্যাখ্যান করেছেন। পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বলল, 
আপনি কি পাগল? ৬০ জন রাষ্ট্র প্রধান রিগ্যানের সাথে সাক্ষাতের আবেদনের 
তালিকায় রয়েছে। কিন্তু রিগ্যান তাদের সময় পিছিয়ে দিচ্ছে এবং না করে 
দিচ্ছে। আর আপনাৰু সাথে সাক্ষাত করতে চাওয়ার পরও আপনি তা প্রত্যাখ্যান 
করছেন! হেকমতিয়ার বললেন, হ্যা ! যদি তোমরা বেশী চাপাচাপি কর, তাহলে 
আমি এখনই আমেরিকা ছেড়ে চলে যাব । জাতিসংঘ প্রতিনিধি কর্ডফেজ ইউনুস 
খালিছের সাথে কতবার সাক্ষাত করতে চেয়েছে! কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি 
জানিয়েছেন ৷ রাশিয়ার পররাষ্ট্র প্রতিনিধি ফ্রান্টসফ গত অক্টোবরে জাতিসংঘের 
শেষ অধিবেশনে বলেছে, আমি রব্বানীর সাথে গোপনে সাক্ষাত করতে চাই। 
রব্বানী বললেন, না। সাক্ষাত করলে প্রকাশ্যে ও পৃথিবীর লোকেরা জানে মত 
করতে হবে । বলল, তাহলে রাশিয়ায় হোক । রব্বানী বললেন, না, কোন 
ইসলামী রাষ্ট্র যেমন পাকিস্তান বা সৌদি আরবে হতে হবে । এ কথা বলে রব্বানী 
জাতিসংঘ থেকে সৌদি আরবে চলে আসলেন। সৌদি আরবে আসার পর 
টেলিফোন আসল যে, রাশিয়ানরা রব্বানীর সাথে সাক্ষাত করার জন্য সৌদি 
আরবে যেতে প্রস্তুত । কিন্তু কীভাবে আসবে? সৌদি আরবে তো তাদের দূতাবাস 
নেই! বাদশা ফাহদের কাছে অনুমতি চাও। রাশিয়া বাদশা ফয়সলের আমলে 
দূতাবাস খোলার অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, যারা 
আল্লাহকে চিনে না, তাদেরকে আমরাও চিনি না । 

অনুমতি চাওয়ার পর বাদশা তাদের প্রবেশের অনুমতি দেন ফ্রান্টসফ-তার দল 
নিয়ে আসল । রব্বানী বললেন, আমাদের তিনটি শর্ত। প্রথমত সম্মেলন কক্ষে 
তোমাদের আগে প্রবেশ করতে হবে, যাতে আমরা প্রবেশ করলে তোমরা 
দাড়িয়ে আমাদেরকে সম্মান করতে পার । তারা বলল, ঠিক আছে। দ্বিতীয়ত 
আমরা তোমাদের সাথে করমর্দন করব না । তৃতীয়ত আফগানিস্তানের ভবিষ্যত 
সরকার গঠনে তোমরা কোন প্রভাব খাটাতে পারবে না। নজীবের সরকারই 
তোমাদের শেষ সরকার ৷ আলোচনা শুরু হল। ফ্রান্টসফ শুধু একটি আবেদনই 
করল। আর তা হচ্ছে নজীবের সরকারে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে তিনজন 
ক্ষমতাসীন হওয়া । যাতে আমরা বিশ্বকে বলতে পারি যে, আমরা মুজাহিদদের 
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সাথে চুক্তি করে আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে এসেছি। তার এ কথায় তাকে 
বলা হল, ইসলাম যেখানে যুরতাদকে বেচে থাকার অধিকার দেয় না, সেখানে 
আমরা কীভাবে কম্যুনিস্ট নজীবকে আমাদের সাথে দেশ শাসনের অধিকার 
প্রদান করতে পারি? আমরা একজন কয্যুনিস্টকেও আমাদের সরকারে গ্রহণ 
করব না। দেখুন, ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়াকে আকড়ে ধরে মুজাহিদরা মর্যাদার 
কত শীর্ষে আরোহণ করেছে। 


জিহাদ ও গৃহযুদ্ধ ' 

জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ভয়ের কারণে বিশ্ব সম্প্রদায় এখন বলা শুরু করেছে 
যে, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলছে। আমরা বলতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু জাহ্‌লের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেটাও 
তাহলে গৃহযুদ্ধ । কারণ, আবু জাহল ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উভয়ে মক্কার অধিবাসী ছিলেন। অতএব, বদর, উহুদ, খন্দকসহ প্রায় যুদ্ধই 
গৃহযুদ্ধ ছিল। এখন তাহলে মুসলমানরা এসব যুদ্ধকে কোন ধরণের যুদ্ধ হিসেবে 
গ্রহণ করবে? মূলত আমাদের দীন গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছে। তবে এ 
যুদ্ধ কেবল আকীদা ও দীন কেন্দ্রিক যুদ্ধ । 


কম্যুনিস্টরা ছাগলের মত বিক্রি হচ্ছে 

আক্ষেপ! যদি আরব বিশ্বের বামপন্থীরা এসে আফগানিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির 
পরিণাম দেখে যেত! রাশিয়া যখন তার সৈন্যদের ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিল, 
তখন রুশ সৈন্যরা এসে মুজাহিদদের কাছে আফগান কম্যুনিস্টদের বিক্রি করার 
প্রস্তাব দেয় । একজন কম্যুনিষ্টের মূল্য আড়াই ডলার পর্যন্ত পৌছেছে। 

এরা তাদেরকে ছাগলের মত বিক্রি করে দেয়া শুরু করে: এরা যাওয়ার আগে 
মুজাহিদদের কাছে একজনকে পাঠিয়ে প্রস্তাব দিত যে অমুক কেন্দ্রে ১০০ জন 
কম্যুনিস্ট আছে । আড়াইশ ডলার দিয়ে ওদেরকে যা ইচ্ছা তাই করুন । প্রথমে 
আমি এটা বিশ্বাস করতাম না। কাবুলের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ, যাদের সাথে এ 
ঘটনা ঘটেছে, তারা ঘদি আমাকে সরাসরি না বলতেন, তাহলে এটাকে আমি 
কখনোই বিশ্বাস করতাম না । মুজাহিদরা কম্যুনিস্টদেরকে অর্থ দিয়ে কিনে হত্যা 
করছে। রুশ সৈন্যরা তিনটি মুরগীর বিনিময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির অফিস বিক্রি 
করে দিয়েছে! রাশিয়া আফগানিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টিকে মুজাহিদদের সামনে 
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যে বাঘের সামনে ছাগল রেখে যাওয়ার ন্যায় রেখে চলে গেছে, তা যদি আরব 
বিশ্বকে ধ্বংসকারী কম্যুনিস্ট জর্জ হাবশ, মাহমুদ দরবেশ ও হেনা আলজাবেরীরা 
এসে প্রত্যক্ষ করে যেত! 

মানুষ আফগানিস্তান নিয়ে শংকা বোধ করছে যে, ভবিষ্যতে মুজাহিদদের মাঝে 
ক্ষমতা নিয়ে ছন্দের সৃষ্টি হবে! আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, 
কোন ছন্দের সৃষ্টি হবে না। যুজাহিদরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ছার প্রান্তে পৌছে 
গেছে। অবশ্যই এ নিয়ে পুরো বিশ্বে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে! রাশিয়া ধ্বংস 
হওয়ার জন্য যে আমেপ্রিকানরা এ জিহাদ নিয়ে ছয়-সাত বছর ধরে আনন্দিত, 
তারা পর্যন্ত মুজাহিদদের ব্যাপারে আশঙ্কায় ভুগছে। 


ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে ভীতি 

কোন কোন লোক মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে এ বলে ভয় দেখাচ্ছে যে, আপনারা যে 
সরকারের ঘোষণা দিয়েছেন, তার প্রতি মার্কিণীরা সন্তুষ্ট নয় । মুজাহিদরা প্রথমে 
মুহাম্মদ নবীকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ও আহমাদ শাহ্‌কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা 
দিয়েছিল। তখন সাইয়াফ তাদেরকে বললেন, আমরা সরকার গঠন করেছি 
আফগানিস্তানের জন্যঃ আমেরিকার জন্য নয়। তোমরা কি মনে করছ আমরা 
পশ্চিমারা কী চায়, তা আমরা বুঝার চেষ্টা করছি, যাতে আমরা তাদের 
মতামতের উপর নজর রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি । বলল, পশ্চিমারা চাচ্ছে 
সাতজনের মধ্য থেকেই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হোক । তারা মুহাম্মদ 
নবী, সাইয়াফ ও আহমাদ শাহ্‌কে বিবেচনায় আনতে চায় না। 

তাই আমি বিস্মিত হয়েছি যে, আফগানিস্তানই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী রাষ্ট্র, 
যার সরকার রক্ত সাগর ও শহীদের লাশের ভ্বপের উপর গঠিত হয়েছে । যাকে 
একমাত্র সৌদিআরব ব্যতীত আর কেউ স্বীকৃতি দেয়নি। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম 
প্রতিদান দান করুন । অথচ ফিলিস্তিনের সরকারের পায়ের নীচে কোন মাটি না 
থাকা সত্বেও তাকে একশটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে । কবি বলেন- 


JAS Lge Ls এ ক খা এড YG ৬/০০। 
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সবচেয়ে দামী রাষ্ট্র তাই, যা নির্মিত হয় তরবারী দ্বারা 
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যার প্রেমিকদের কাছে আঘাত মনে হয় মধুর ধারা । 
এমনকি আমার কলম পর্যন্ত বলেছে এ কথা যে, 
সম্মান তরবারীর জন্য, নয় সম্মান কলমের জন্যে । 
আর কোন মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। কোথায় আজ 
ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ? কোথায় আজ দীনের জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন ও শক্রতা 
পোষণের আকীদা (9,701) ০৭ 91 55৪) । 


প্রথম লক্ষ্য মসজিদুল আকসা পুনরুদ্ধার 

হ্যাং আমেরিকা মুজাহিদদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। কারণ, তারা মৌলবাদী ও 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনড়। তারা তাদের রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম ধারার 
উল্লেখ করছে যে, আমাদের রাষ্ট্র জিহাদের রাষ্ট্র, যার প্রথম করণীয় হচ্ছে 
মসজিদুল আকসাকে উদ্ধার করা। আমেরিকা সৌদি আরবকে বলেছে, 
মুজাহিদদের সরকারকে তোমরা কীভাবে স্বীকৃতি দান করলে, অথচ আমরা 
এখনো তাদেরকে স্বীকৃতি দেইনি! তোমরা এ মারাত্বক কাজ কীভাবে করলে? 


জিহাদের প্রভাব 

প্রায় এক বছর ধরে আমেরিকা মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে 
চলছে। সাইয়াফ আমেরিকান প্রতিনিধি লামকোষ্টকে বলেছেন, তোমরা পৃথিবীর 
সবচেয়ে বড় দুষ্ট লোক । তোমরা ইসলামকে ঘৃণা কর। তোমরা রক্ত পিপাসু। 
তোমরা আমাদেরকে আমাদের জিহাদের ফল থেকে বঞ্চিত রাখার ষড়যন্ত্র 
করছ! 

মার্কিন পররাষ্ট্র প্রতিনিধি সাইয়াফকে বলেছে যে, তিনি জংলী লোক। সে 
বলেছে, আমি যে মার্কিন পররাষ্ট্র প্রতিনিধি তা সবাই জানে । কিন্তু এ লোক 
জানে না-। সাইয়াফের কথায় তার চেহারা লাল হয়ে যায়। সাইয়াফ বললেন, 
আমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাই । আমাদের কাছে তোমাদের প্রয়োজন 
নেই। তোমরা চলে যাও। 

তাদের ষড়যন্ত্র বুমেরাং হোক । তারা বলছে, আগামীতে এদের উপর আমরা 
অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করব। কিন্তু আফগানরা অর্থনৈতিক অবরোধকে 
ভয় করে না। তারা রুটি ও চিনি ছাড়া চা খেয়ে থাকতে পারে | তাদের দেশে চা 
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উৎপন্ন হয়। হ্যা*! পশ্চিমা দেশগুলো গম, চাউল ও চিনি উৎপন্ন করে, যা 
আফগানদের প্রয়োজন মেটায় । এরপরও দুনিয়াকে তারা সালাম জানিয়ে দেশ 
পরিচালনা করতে পারবে । তাদের রাষ্ট্রীয় বাজেট কোন দেশের প্রতি মুখাপেক্ষী 
নয়। লোগারৈ তাদের কাছে তামার খনি আছে। রাশিয়া এ তামার মুল্য থেকে 
প্রতি বছর এক বিলিয়ন ডলার নিয়ে নিত। শিব্রগানে তাদের গ্যাসের খনি 
আছে। তা থেকে বছরে সত্তর বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপন্ন হয়। রাশিয়া তা 
ডলারের মত বিক্রি করত। কান্দাহারে তাদের ইউরিনিয়ামের খনি আছে। 
পান্জশীরে মরকত (মনি) উৎপন্ন হয়, যার অর্ধাঙ্গুল পরিমাণ একটি টুকরা বিক্রি 
হয় অর্ধ মিলিয়ন ভলারে। জাইয়ুন নদীর তীরে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বাষিয়ানে* 
রয়েছে লোহার খনি । এ লোহা পৃথিবীর সবচেয়ে পরিষ্কার লোহা । তাদের আর 
কিসের প্রয়োজন ? 


জিহাদ ভীতি 

কিন্তু গোটা পৃথিবী রণাঙ্গণে পরিপন্ধতা লাভকারী ইসলামী আন্দোলনের এ 
যুবকদের ভয় করছে। আল্লাহ তাদেরকে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হওয়ার করল জীবিত রাখনু, যাতে তারা মানুষের দীন, সম্পদ ও ইজ্জতের 
নিরাপত্তান্থল হতে পারে। পশ্চিমারা আফগানিস্তান পৃথিবীর মুসলমানদের 
জিহাদের টিতে পরিণত হওয়ার ভয় করছে। তারা ভয় করছে আফগানিস্তান 
বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আশ্রয় কেন্দ্রে 
পরিণত হওয়ার । আমেরিকাতে লেখালেখি হচ্ছে যে, শিগগিরই মুজাহিদরা পূর্ব 
স্োভিয়ত ইউনিয়নের ইসলামী অঞ্চলগুলোতে তাদের জিহাদ ছড়িয়ে দিবে। 
অতঃপর সোভিয়ত ইউনিয়নকে টুকরো টুকরো করে ইউরোপ পর্যন্ত চলে আসবে 
এবং ইউরোপের অঞ্চলগুলো তাদেরকে আবার জিয্য়া দিতে বাধ্য হবে, যেমন 
দিয়েছিল তুকীদেরকে । ইয়াহুদীরা পশ্চিমাদেরকে এসব বলে সতর্ক করছে। 
আমি কয়েক বছর ধরে উপলব্ধি করছি যে ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিনের জিহাদকে 
প্রচন্ড ভয় করছে। তাদের ভাষায় ইন্তাফাদা নামের এ জিহাদ ফিলিস্তিনীদের 
নতুন ভাবে জাগিয়ে তুলেছে। আলহামদুলিল্লাহ ফিলিস্তিনীরা এখন আল্লাহু 
'আকবারের ধ্বনিতেই আন্দোলিত হচ্ছে। হামাস ইসলাম থেকে বিচ্যুত যুবকদের 
সিরাতুল মুস্তাকীমে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করেছে । আমাদের উপর যে 
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বিভিন্ন ভাবে চাপ আসতে শুরু করেছে তা আমি অবশ্যই টের পাচ্ছি । ইয়াহুদীরা 
জেনেভা সম্মেলনে পাকিস্তানের মুজাহিদ প্রশিক্ষণ ক্যম্পগুলো বন্ধ করার দাবি 
জানিয়েছে, যাতে কোন আরব সেখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে না পারে। অধিকৃত 
ভূমিতে আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক যুবকের অপারেশনে ইয়াহুদীরা 
হতবাক হয়ে গেছে । 
বর্তমানে পাকিস্তানী ভিসার ব্যাপারে যে সব কড়াকড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা 
আমেরিকান ও পশ্চিমা চাপের ফলে হচ্ছে। চার বছর আগেও পৃথিবীর যে কোন 
দেশ ও যে কোন ধর্মের লোক পাকিস্তানে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করতে পারত । 
অনেক সহজ ৷ পাকিস্তানে প্রবেশের ব্যাপারে এসব কড়াকড়ি আন্তজাতিক চাপের 
ফলে করা হচ্ছে। এয়ার লাইন্স কোম্পানীগুলোর প্রতি নির্দেশ এসেছে, ভিসা 
ছাড়া কাউকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবে না । যদি পাসপোর্ট চেক করার পর কারো 
ভিসা পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে ফেরত পাঠাবে ৷ অনেক যুবককে ভিসা না 
থাকার কারণে বিমান বন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে । ফেরত পাঠানোর 
খবর শোনে কোন কোন যুবক জিহাদের প্রতি অত্যাধিক অনুরাগের ফলে বিমান 
বন্দরে বেহুশ পর্যন্ত হয়ে গেছে। 
ভাইয়েরা! আফগানিস্তান একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালয়, যার প্রতি মনযোগ দেয়া ও যার 
কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সকল মুসলমানদের কর্তব্য । কথা অনেক দীর্ঘ । 
জিহাদের আলোচনা মনের কাছে খুব প্রিয় । কিন্তু সব এখানে বলে শেষ করা 
যাবে না। আমি জিহাদের ব্যাপারে মনকে এ কথা বলে প্রবোধ দেই- 
6 5০ ০৩ ৮6 9 পে + তর তি ER 

01 ALL 8১৫৭ + ৩৮ BI ৪ ১০ তা 

তোমার ভালবাসা স্থান করে নিয়েছে আমার মনে 

সে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না আমাকে কোথাও যেতে । 

তোমার ভালবাসার কারণে পাওয়া তিরস্কার আমাকে 

উৎসাহিত করছে বার বার স্মরণ করতে তোমাকে । 

অতএব, যার ইচ্ছা করুক তিরস্কার আমাকে 

এ করে সে পারবে না আমাকে তোমায় ভুলাতে । 
আমি এখন তোমাদের মাঝে উপস্থিত । কিন্তু আমার মন এখন আফগানিস্তানে, 
জালালাবাদে । আমি যখন ক্যাম্প থেকে পেশোয়ারে আমার পরিবারের সাথে 
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দেখা করতে আসি, তখন আমার কষ্ট লাগে । অথচ আমি যাচ্ছি পরিবারের সাথে 
দেখা করতে । যদি আমাকে ইসলামাবাদে যেতে হয়, তাহলে পথের দূরত্বের 
কারণে আমার কষ্ট আরো বেড়ে যায়। এমনকি হজের সময় যখন বাইতুল্লাহর 
তাওয়াফ করি, তখনও আমার অন্তর ঘুরে বেড়ায় আফগানিস্তানের মুজাহিদ 
ক্যাম্পে । 


হেরেমে অবস্থানের চেয়ে জিহাদের পথে থাকা উত্তম 

কারণ আমি জানি ষ্কে, আফগানিস্তানে রণাঙ্গনে অবস্থান করা হেরেমে অবস্থান 

করার চেয়ে অনেক উত্তম । যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন- 

2d ০ Bo ১৫ মা 3 9 পা 2০৩ 995 9 bn ১. 

“আল্লাহর রাস্তায় কিছুক্ষণ পাহারাদারি করা আমার কাছে লাইলাতুল কদরে 

হাজারে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে ইবাদত করার চেয়ে অধিক প্রিয়”! ইবনে 

হাব্বান]। 

আল্লাহর রাস্তায় একদিন ব্যয় করা কেবল ইমারাত, জর্দান ও কায়রো নয়; সারা 

দুনিয়া থেকেও উত্তম । আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
CE ৬১ দুখ ০১০৮ এ ০০ BS ps ৯০, 

“আল্লাহর রাস্তায় একদিন অবস্থান করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তা থেকে 

উত্তম ।"[বুখারী}। 


শাহাদত সৌভাগ্য 

গৌরব ও বীর ভূমি আফগানিস্তানে শাহাদত বরণ্কারী- যুবকদের কথা মনে 
পড়লে আমার নিজেকে ছোটই মনে হয়। কারণ, কয়েক বছর ধরে আমি 
শাহাদতের সন্ধান করছি! এসব যুবকদের কামনা তিনি পূরণ করছেন। কিন্তু 
আমার কামনা আল্লাহর কাছে এখনো প্রত্যাখ্যাত হয়ে আছে। তাই আমার মনে 
হয়, আমি এখনো আল্লাহর কাছে সম্মানের পাত্র হয়নি । যদি আমি তার কাছে 
সম্মানের পাত্র হতাম , তাহলে এ যুবকদের ন্যায় আমাকেও তিনি শাহাদতের 
জন্য নির্বাচিত করতেন! 
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ভাইয়েরা ! মুজাহিদের অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তারা কারামতের 
কারণে বিজয় অর্জন করেনি। তারা বিজয় অর্জন করেছে আল্লাহর উপর 
তাওয়াক্কুল করার মধ্য দিয়ে । আফগানরা আল্লাহর উপর তাওয়ান্ধুলের আকীদা 
মানুষের অন্তরে নতুন ভাবে জাগ্রত করেছে। তাদেরকে আল্লাহ মানুষের অন্তরে 
ঈমান পুন জাগ্রত করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। তারা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল, 
পশ্চাৎপদ, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী । তাদেরকে আল্লাহ পৃথিবীর সর্বাধিক 
সেনাবাহিনীর রাষ্ট্র শোভিয়ত ইউনিয়নের মোকাবেলা করার জন্য নির্বাচিত 
করে আমাদেরকে তায় এ কথার সত্যতা দেখিয়ে দিয়েছেন- 


(Y £9) 01500 7520 810) 0১0 5746 25 CE AL 5০ জি 
“আল্লাহর হুকুমে অনেক ক্ষুদ্র দল অনেক বড় দলের উপর বিজয় লাভ করেছে! 
আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যাশীলদের সাথে !"[বাকারাহ £ ২৪৯]! 


মুজাহিদের কারামত 

কথা অনেক দীর্ঘ । আমি এখন একজন খুবক মুজাহিদের কারামতের ঘটনা বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করে দিব। মুবকটির নাম আহমাদ ফাইয। সে পারঞ্জশীরের 
রণক্ষেত্রে আহত হওয়ার খবর পেয়ে ভার পরিবারের লোকজন এসে তাকে 
একটি গাছের খাটে তুলে নেয়। রাস্তা দুর্গম ও উচু নীচু হওয়ায় তারা তাকে রশি 
দিয়ে খাটের সাথে বেঁধে নেয় যাতে পড়ে না যায় । রুশ বাহিনী তাদেরকে দেখার 
পর গুলি করে সবাইকে হত্যা করে। ভাই আহমাদ ফাইয এবারসহ দু'বার 
গুলিবিদ্ধ হল । গুলিতে তার পেটে ছিদ্র হয়ে যায় । কিন্তু সে তখনো জীবিত। সে 
বলল, আমি চোখ খুললাম । চোখ খুলে দেখি আমি রশিতে বাধা । আমার পা 
ভেঙে যাওয়ায় নড়াচড়া করা সম্ভব হচ্ছিল না। আর আমার শরীরে বাঁধা 
রশিগুলোও খোলা সম্ভব হয়নি । তখন আমি বললাম, আল্লাহ আপনি যে ভাবেই 
হোক আমাকে বাচান। বলল, আমি বাচার আশা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম । 
অতঃপর জাগ্রত হয়ে দেখলাম রশিগুলো খুলে গেছে। তখন আমি চাইলাম নদীর 
ওপারে যেতে । নদী ছিল বড় ও প্রবাহমান । সুস্থ হলেও আমার পক্ষে এ নদী 
পার হওয়া সম্ভব ছিল না। আর এখন যেহেতু পেটে ভর দিয়ে ব্যতীত আমার 
পক্ষে নড়াচড়া করাও সম্ভব নয়, সেহেতু এ নদী পার হওয়াতো কল্পনাতীত 
ব্যাপার । তাই আমি আশাহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম ৷ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার 
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পর দেখি আমি নদীর ওপারে । এরপর আমি তের দিন পেটে ভর দিয়ে চললাম । 
আমার কাছে কোন খাবার ছিল না। এ সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর 
দেখতাম যেন আমি এখনই খাবার খাওয়া শেষ করলাম । অতঃপর আমি 
আরেকটি নদীর সম্মুখীন হলাম। তখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ৷ ঘুম থেকে উঠে 
দেখি আমি নদীর ও পারে। অতঃপর আরো তের দিন বুকে ভর দিয়ে চললাম । 
অতঃপর একটি পরিত্যক্ত ঘর দেখে তাতে প্রবেশ করলাম । সেখানে একটি 
দুধের থলে ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। দুধের থলেটা যেন আমার জন্য 
অপেক্ষা করছিল। দুধগুলো পান করে নিলাম । রাত্রে মুজাহিদরা এ ঘরে ঢুকে 
একটি রক্তাক্ত ও কদর্মাক্ত আজব প্রকৃতির মানুষ দেখতে পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে 
যায়। তখন আমি ডাক দিয়ে বললাম, আস আমি আহমাদ ফাইয। মুজাহিদর! 
আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কীভাবে বেঁচে গেলে? আমরা 
তো মনে করেছি তুমি যারা গেছ। অতঃপর সে তাদেরকে তার ঘটনা খুলে 
বলল । আহমাদ ফাইয এখন মুজাহিদদের সাথে জিহাদরত । যখনই সে তার 
মুজাহিদ ভাইদেরকে তার এ ঘটনা বলেছে, সেদিন রাত্রে অদৃশ থেকে একটি 
আওয়াজ আসে যে, তুমি এটা মানুষকে বলে বেড়াইও না। এটা আমার ও 
তোমার মধ্যকার গোপন ব্যাপার । আমি এ কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি 
এবং আমার ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ওয়াস 
সালামু আলাইকুম ওযারাহমাতুললাহি ওয়াবারাকাতুহু। (অতঃপর শহীদ আযযাম 
রহিমাহুল্লাহ্‌ এভাবে দুআ করলেন) 
2 wl 4h ০০691 ৮5780 ০11 3 “Ll PIN ও ০০৮৪ L5G (৪ 
55 128 2৮0 গেওত এ 90৬০ ৮1280 কও জট BEL BS 
nal 58 ১০০৪5 0৮৬ ml ৫ ১৮0 এ gh 122 নি Al 
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‘হে আল্লাহ! মুমিনদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করুন। হে আল্লাহ! আমরা 
আপনার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত ফিরদাউস কামনা করছি। হে আল্লাহ! 
আমাদেরকে আপনার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও সুন্দরভাবে ইবাদত করার তাওফীক 
দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পুন্যবান জীবন ও শহীদি মৃত্যু দান করুন এবং 
মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দলের অন্তর্ভুক্ত করে 
গুনরুথিত করুন! হে আল্লাহ! মুজাহিদদেরকে আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে, 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী বড়যন্ত্র % ৫৭ 
লোবননে ও সকল স্থানে বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ! ইসলামের ঝান্ডাকে 
উন্নত রাখুন, কুরআনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দিন এবং আমাদেরকে কুরআনের 
সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করুন । হে আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তার পরিবার ও 
তার সাহাবীদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন ।: 
(এরপর ইমাম আযৃযাম রহিমাহুল্লাহ্‌ শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন)। 


প্রশ্নোত্তর 
প্রশ্ন £ শায়খ আমরা আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি । 
উত্তর £ যে আল্লাহর জন্য আপনারা আমাকে ভালবাসেন, তিনি আপনাদেরকে ও 
ভালবাসুন । 
প্রশ্ন ৪ আফগানিস্তানে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য যেতে চাই । আমরা 
কীভাবে যেতে পারি? 
উত্তর £ কেউ আফগানিস্তানে জিহাদ করার জন্য আসতে চাইলে আমরা তাকে 
স্বাগত জানাই। চার-পাঁচ বছর পূর্বে আমরা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে 
আফগানিস্তানের জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম । আমরা 
বলেছিলাম, আসুন, জিহাদ করে কল্যাণ অর্জন করুন। কিন্তু আশ্ানুরুপ সাড়া 
মেলেনি। তখন আমি “মুসলমানের দেশ রক্ষা করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরযে 
আইন’ নামে একটি ফত্ওয়া লিখি ৷ এটা ছাপিয়ে শায়খ বিন বায, শায়খ ইবনে 
উচ্াইমীন, শায়খ উমর সাইফ, শায়খ সাঈদ হিওয়া, শায়খ আবদুল্লাহ 
আলওয়ান, শায়খ মুহাম্মদ নজীব আল মুতীঈর মত বড় বড় আলেমদের সম্মুখে 
পেশ করলাম । তারা সকলে এটার সপক্ষে মত দেন । অতঃপর আমি এর উপর 
তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করলাম । স্বাক্ষর গ্রহণ করার পর এটা বিতরণ 
করলাম । এতে লেখা ছিল যে, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনসহ যে সব মুসলিম 
হঞ্চলে কাফিরদের দখলদারিতৃ চলছে, সেখানে জিহাদ ফরযে আইন । 
হরর জিহাদ বলতে সশস্ত্র সংগ্রামকেই বুঝায় । যেমন আল্লামা ইবনে রুশদ 
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'কুরআন ও হাদীসে যেখানেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে, 
সেখানে জিহাদ মানে হচ্ছে কাফিরদের সাথে তরবারী অস্ত্র) দ্বারা লড়াই করা, 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ৫৮ 
যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে বা লাঞ্চিত হয়ে জিয্য়া আদায় করে।' 
চার মাযহাবের ইমাম ও চার মাযহাবের সকল যুগের আলেমরা জিহাদের অর্থ 
করেছেন তরবারী দ্বারা লড়াই করা ৷ এর ফলে বক্তব্য ভাষণসহ “যেমন আমার 
এখানে প্রদত্ত জিহাদ বিষয়ক ভাষণ- সকল প্রকার আলোচনাকে জিহাদ বলে 
অভিহিত করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অনুরূপ যে ঘরে বা অফিসে বসে জীবিকা 
উপার্জন করে, তার কর্মকে পরিবার বা জীবন রক্ষার জিহাদ নামে অভিহিত করা 
যাবে না। এমনিভাবে মসজিদে গিয়ে দু-চার কথা বলাকেও জিহাদ বলে 
অভিহিত করা যাবে না। আলেমগণ বলেছেন, জিহাদ নামায ও রোযার মত 
একটি পরিভাষা । নামায বলতে যেমন তাকবীর ছারা শুরু করে বিশেষ কিছু শব্দ 
উচ্চারণ ও কাজ করে সালাম ফিরিয়ে সম্পন্ন করা একটি ইবাদতকে বুঝানো 
হয়, তদ্রুপ জিহাদ বলতেও বুঝানো হয় কাফিরদের সাথে তরবারী দ্বারা লড়াই 
করাকে । অতএব, ‘কলমের জিহাদ" ধরনের কোন কিছু বলা যাবে না। 
‘কলমের জিহাদ’ ও "নফসের সাথে জিহাদ" ধরণের শব্দগুলোকে জারিয করার 
জন্য কিছু লোক একটি জঈফ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করে- 
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“আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি” । 
তরবারীর গুলি তার মাথয় এসে বিদ্ধ হচ্ছে- এটা ছোট জিহাদ আর 
এয়ারকমণ্ডিশনারের নীচে বসে রোযা রাখা বড় জিহাদ হয়ে গেল? মানুষ তার 
চাকুরি ও স্ত্রী-পুত্রের ভালবাসাকে ঠিক রেখে নামায ও রোযা আদায় রুরতে 
পারে। এতে তার চাকুরি, পরিবার, ঘর ও গ্রাম কোন কিছুই ছাড়তে হয় না। যে 
কেউ তিন দিন ব্যয় করে হজ করতে পারে এবং টেলিফোনে বা বসে একটি চেক 
লিখে দিয়ে যাকাত আদায় করতে পারে । কিন্তু জিহাদ করতে গেলে তার সন্তান, 
ঘর, গ্রাম চাকুরি ও বিশ্ববিদ্যালয় সব ত্যাগ করতে হয়। এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন তার এ কথা- 
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পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র 4 ৫৯ 

ঘর-বাড়ী যাকে নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট- তোমাদের নিকট আল্লাহ, তার রাসূল ও 
তার পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ তোমাদের 
এ অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অপেক্ষায় থাক। আর আল্লাহ ফাসিকদের 
সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।”[আত্তাওবাহ্‌ 8 ২৪]। 
আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা' গোটা দুনিয়াকে এক পাল্লায় রাখলেন ও জিহাদকে 
আরেক পাল্লায় রাখলেন এবং বললেন, হয়তো জিহাদকে গ্রহণ কর নতুবা 
দুনিয়াকে গ্রহণ কর যদি তুমি দুনিয়াকে গ্রহণ কর, তাহলে তুমি ফাসিক এবং 
আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা কর। আর তোমার মত ফাসিককে আল্লাহ সঠিক 
পথে পরিচালিত করবেন না। 
তো আমরা মানুষকে জিহাদের পথ গ্রহণ করার জন্য আহবান জানিয়েছিলাম ৷ 
কিন্তু মানুষ আসেনি । ফলে আমরা জিহাদের পক্ষে ফতৃওয়া লিখে তাদের মাঝে 
বিতরণ করলাম ! এমনকি তারা আমার মেয়ের স্বামীদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত 
বলেছে যে, তিনি তাদেরকে তার মেয়ে বিয়ে দিয়ে মেরে ফেলতে নিয়ে গেছেন। 
এখন আমরা জিহাদ করার জন্য আসতে ইচ্ছুক সবাইকে স্বাগতম জানাই। 
শুরুতে আগত মুজাহিদদের খরচ বহন করা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল। ভাই 
উসামা বিন লাদিন হাফিযাহুল্লাহ্‌ (আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন) বলেছিলেন, 
আফগানিস্তানে আসতে ইচ্ছুক সকল আরবের বিমান খরচ, থাকা-খাওয়ার খরচ, 
পরিবারের খরচ, চলাচল করার খরচ ও আসবাব পত্রের খরচ আমি বহন করব। 
তখন আমরা কম ছিলাম । এখন আমাদের সংখ্যা হাজারে এসে পৌছেছে। তাই 
সঙ্গত কারণে এসব লোকদের সব কিছুর যিম্মাদারী গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে 
এখন সম্ভব নয়। তাই আমরা এখন জিহাদের জন্য আগমনকারীদের কেবল 
থাকা খাওয়া ও চলাচল করার খরচই বহন করছি। যারা ফিলিস্তিনে জিহাদ কর র 
জন্য প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে চায়, তাদের আসা যাওয়া ও পরিবারের 
খরচ বহনের দায়িত্ব তাদেরই গ্রহণ করা দরকার, যারা নিজেদের ভূমিকে 
পুনরুদ্ধার করতে চায় বা নিজেদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে চায়। 
প্রশ্ন £ ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য আফগানিস্তানের মত নিহত ও ক্ষতিগ্রস্থ 
হওয়ার চেয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শরনাপন্ন হওয়া উত্তম নয় কি? 
উত্তর £ আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা বলছেন- ্‌ 
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“আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময় ক্রয় করে 
নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে । আর এতে মারবেও এবং 
মরবেও 1” 
তুমি কি মনে করছ যে, নিহত হওয়া ছাড়া ফিলিস্তিনকে পুনরুদ্ধার করতে 
পারবে? আল্লাহর কসম তুমি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করাতো দূরের কথা, মুক্ত 
করার ঘ্রাণও পাবে না। তোমার কথা শোনে ইয়াহুদীরা হাসবে । রিগ্যান * ও 
বেন্গোরিন* বলেছে, ফিলিস্তিনের এক বিঘাত ভূমি ছেড়ে দেয়া তাওরাতকে 
অস্বীকার করার নামান্তর । তারা বলেছে তাদের রাষ্ট্র ইসরাঈলকে মৌখিক 
স্বীকৃতি দিলে চলবে না। ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দান বিষয়ক প্রত্যেক কথা লিখিত 
হতে হবে। মার্কিণীরা আরবদের কাছ থেকে ইসরাঈলের প্রতি লিখিত স্বীকৃতি 
আদায় করে মার্কিন টিভিতে তা পড়ে শোনানোর পর ইয়াছুদীদেরকে বলল, 
তোমাদের রাষ্ট্র নিরাপদ হয়ে গেছে। ইয়াহুদীরা বলল, হ্যা! এখন ঠিক আছে। 
তোমরা কি মনে কর ইয়াহুদীরা তোমাদের সাথে বৈঠক বসবে? বুশ বলেছে, 
আন্তর্জাতিক বৈঠক ফিলিস্তিন সমস্যাকে আন্দোলিত করার জন্য, সমাধান করার 
জন্য নয়। এসব আফগানদের হাত থেকে যদি অস্ত্র পড়ে যেত, তাহলে 
আফগানিস্তানের পরিণতিও ফিলিস্তিনের ন্যায় হত । অতএব, কতল ও কিতালই 
উম্মাহর রক্ষাকবচ। উম্মাহ (জাতি) হচ্ছে একটি বৃক্ষ, যা বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার 
পানি হচ্ছে রক্ত । যখনই এ বৃক্ষের রক্তদান বন্ধ হয়ে যাবে, তখনই মৃত্যু নিশ্চিত 
হয়ে যায়। 
প্রশ্ন £ জালালাবাদের রণক্ষেত্রে শহীদ হওয়া আরব যুবকদের শাহাদতের ঘটনা 
জানতে চাই? 
উত্তর £ এ ব্যাপারে অনেক কথা রয়েছে । আমরা এ শহীদদেরকে আল্লাহর কাছে 
আমাদের রক্ষিত আমানত বলে মনে করি। শায়খ তামীম বলেছেন, “আমি 
রমযানের ব্রিশতম দিনে জালালাবাদের এ রণক্ষেত্র ছিলাম । শত্রুরা আমাদের 
দিকে যে ক্ষেপনান্ত্রগুলো ছুঁড়ছিল, তা একটা একটা ছিল না, বরং এক সাথে 
একচল্লিশটি বের হত । এর উপর রয়েছে বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপসহ আরো 
বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ ৷ শায়খ তামীম বলেন, তখন আমি একটি গাছের নীচে 
বসে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম এবং আল্লাহর কাছে শাহাদতের জন্য দুআ 
করছিলাম । এক পারা শেষ করার পর দেখলাম গুলি এসে আমার কানের পাশ 
দিয়ে চলে যাচ্ছে, গাছ ভেঙে যাচ্ছে ও গাছের ছালগুলো ঝরে পড়ছে। গাছটি 
এখন কেউ দেখলে মনে করবে না যে, ওই সময় এ গাছের নীচে মানুষ জীবিত 
ছিল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পারা শেষ করার পর আসমানের 
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দিকে তাকিয়ে বললাম, ইয়া রব! আমি কি শুধু সামান্য আহতই হব, শহীদ হতে 
পারব না? অতঃপর ষষ্ঠ ও সপ্তম পারা শেষ করলাম ৷ গোলাগুলির মধ্যে এভাবে 
সাড়ে চার ঘন্টা চলে যায় ।' শায়খ তামীম বলেন, এরপর আমি বুঝতে পারলাম 
যে, কারো পক্ষে তার মৃত্যুক্ষণ না আসার পূর্বে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব নয়। 
তাই আমি শায়খ তামীম থেকে দুঃসাহসী লোক আর দেখিনি । তো ওই সময় 
ওখানে একদল যুবক শাহাদত বরণ করে। শাওওয়ালের প্রথম দিন আমরা 
আবদুল্লাহ মিশরীকে হারিয়েছিলাম। আমরা তার লাশ পেয়েছিলাম ধি'কাদার 
দ্বিতীয় দিনে । দেখা গেল যেখানে কয়েক ঘন্টার ব্যাবধানে কম্যুনিস্টদের লাশ 
ফুলে গিয়ে পোকা বের হয়, সেখানে এক মাস পরও তার শরীর থেকে তাজা 
রক্ত বেয়ে পড়ছে। আল্লাহর কাছে জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে আশ্রয় কামনা 
করছি। রুশ সৈন্যরা তাদের নেতাদেরকে বলেছে এসে দেখ, স্থানও এক, গুলিও 
এক এবং পরিবেশও এক । আমাদের দেহগুলো কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ফুলে 
ফেটে যায় আর তাদের দেহগুলো দু'মাস পড়ে থাকলেও কিছু হয় না। অতএব, 
মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের আলোকে এটার রহস্য খুলে বলুন। এ কথা শোনে 
তারা লা-জওয়াব হয়ে গেল। শহীদের ঘটনাবলী শোনে তারা পরামর্শ দিল 
শহীদদের দেহে এসিড মার, যাতে করে তা কাল হয়ে যায় ও দেহের 
গোশ্তগুলো ছিড়ে পড়ে যায়। 
আমাদের এক ভাই বলল, কম্যুনিস্টরা একজন শহীদের দেহে এসিড মারায় তা 
কাল হয়ে যায় ও গোশত ঝরে যায় । আমরা তাকে দাফন করলাম । কিছু দিন 
পর আমরা তার কবরটি খোড়তে বাধ্য হলাম, দেখলাম তার শরীর এসিড মারার : 
আগে যে রকম ছিল, সে রকম হয়ে গেছে। | 
আবদুল্লাহ আলগামিদীর কবর থেকে দেড় বছর পর আল্লাহু আকবরের ধ্বনি 
শোনা গেছে। মাইন ফেটে খালিদ আলকুরদীর পা উড়ে যায় এবং পেট ফেটে 
গিয়ে নাড়িভূড়ি বের হয়ে যায়। ভ. সালিহ আল্লীবি এসে তার নাড়িভূড়ি 
একত্রিত করে পেটে ঢুকিয়ে দেন এবং তাকে একটি কম্বল দিয়ে মোড়িয়ে দেন! 
এ সময় তার চোখ দিয়ে অশ্রু চলে আমে । তখন খালিদ বলল, আপনি কাঁদছেন 
কেন আমি তো আমার হাতের পিঠে সামান্য আঘাত পেয়েছি! সে জানে না যে, 
তার পা উড়ে গেছে এবং পেট ফেটে গিয়ে নাড়িভূড়ি বের হয়ে গেছে। সে তার 
সাথীদের সাথে দু'ঘন্টা পর্যন্ত কথা বলেছে । অথচ তার পা ও পেটের খবর ছিল 
না। অতঃপর তার প্রাণ বের হয়ে যায় এবং ওই এলাকায় মেশকের সুগন্ধি 
ছড়িয়ে পড়ে! তখন সবাই জানতে পারল যে, তার প্রাণ বের হয়ে গেছে। 
সাধারণত শহীদের প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার আলামত ছিল তার শরীর থেকে 
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সুগন্ধি বের হওয়া । হাদীসে আছে- 
এ লে এ ও এ CE আছ খা ভি পা ০৪ Wf 
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“হে পবিত্র দেহের পবিত্র রূহ! তুমি দুনিয়াতে এ দেহকে পরিচালনা করতে। 
এখন তুমি শান্তি ও সুগন্ধি এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট প্রভুর দিকে চল "আহমাদ, 
আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা] । 

দু'মাস পূর্বে এখানে মুহাম্মদ ইয়াসির নামে একজন লোক আসে । তার একজন 
ভায়রা ছিল। তার নাম ড. মিয়াগুল। এ ভ. মিয়াগুল দু'মাস পূর্বে শহীদ হন। 
তিনি বাগলান এলাকার কমান্ডার ছিলেন । তিনি কম্যুনিস্টদেরকে উচিত শিক্ষা 
দিয়েছিলেন! তাই কফ্যুনিস্টরা তাদের ক্রোধ মিটানোর জন্য তার লাশের 
অবমাননা করতে আসে। কম্যুনিস্টদের কমান্ডার এসে তার পা দ্বারা শহীদ 
মিয়াগুলের মাথায় লাথি মারতে চাইল । কিন্তু লাথি মারার জন্য সে পা উঠাতে 
চাইলে সাথে সাথে তা অবশ হয়ে যায়} অতঃপর সৈন্যরা এসে তাকে ট্যাংকের 
সাথে বেধে বাগলানের রাস্তায় ঘুরতে চাইল । যাতে তারা এটা প্রচার করতে 
চেয়েছিল যে, আমরা কম্যুনিস্টরাই মিয়াগুলকে হত্যা করেছি। কিন্তু যখনই 
কম্যুনিস্টের দল তার লাশকে তুলে নেয়ার জন্য কাছে আসতে চাইল, তখনই 
শহীদ মিয়াগুল বলে উঠল, ‘আমার অন্ত্রটি নিয়ে আস।' এ কথা শোনে ভারা 
পালিয়ে যায়। এভাবে তারা তাঁর লাশের কাছে তিনবার আসতে চেয়ে তিনবার 
পালিয়ে যায় । অতঃপর এ কম্যুনিস্টরাই একটি মূল্যবান কাফনের কাপড় এনে 
এলাকার বয়স্ক লোকদের বলল, এটা দিয়ে মিয়াগুলকে কাফন দিন! এ রকম 
লোক আপনাদের মাঝে থাকলে আমাদের বিজয় অর্জিত হবে না। 

মিয়াগুলকে দাফন করার পরও তার কবর থেকে আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহর ধ্বনি বের হয়! পেশোয়ারে তার বোনেরা তার জন্য খুব কান্নাকাটি 
করেছে। তিনি একজন ডক্টর, ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মী ও 
বাগলান জেলার মুজাহিদদের কমান্ডার ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি এমন একজন 
যুবক, যার মধ্যে সকল ভাল গুনের সমাবেশ ঘটেছে। তার বোনেরা খুব 
কান্নাকাটি করছিল ! তাই তার ভাই রাত্রে উঠে আল্লাহর কাছে দুআ করল, হে 
আল্লাহ! যদি আমার ভাই শহীদ হয়, তাহলে আমাকে তার শাহাদতের একটি 
আলামত দেখান। দুআর পর হঠাৎ ছাদ থেকে কী যেন পড়ছিল মনে হল। 
চেরাগ নিয়ে আসা হল । দেখা গেল একটি ফুলের তোড়া, সৌন্দর্যে যার তুলনা 
পৃথিবীর কোন ফুলের সাথে হয় না। তখন শীতকাল ছিল। গিয়ে তিনি তার 
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বোনদের জাগ্রত করলেন এবং বললেন, আমার ভাইয়ের শহীদ হওয়ার আলামত 
দেখতে চাইলে আস। তারা দেখার পর বললেন, মুহাম্মদ ইয়াসিরকেও ডাক। 
তারা বলল, রাত এখন দুটা । এখন তাকে আর কষ্ট না দেই। তাকে সকালে 
দেখানো হবে । এ কথা বলে তারা ফুলের তোড়াটিকে কুরআন শরীফের ভিতর 
রাখল । সকালে যখন কুরআন শরীফ খুলে দেখল, তখন ফুলের তোড়াটি আর 
পাওয়া গেল না। 
বাস্তবেই শহীদের ঘটনাবলী বিস্ময়কর । কিছু দিন পূর্বে ইয়াসীন আবদুশ শাকুর 
আলনুমায়েদী নামের একজন জর্দানী যুবক শহীদ হয়েছে । আমি তাকে নিজেই 
হাতে ধরে কবরে রাখলাম । মৃতদের দেখতে একটা ভয় লাগে। কিন্তু আল্লাহ্‌র 
কসম! শহীদের লাশ দেখলে মনে চায় বক্ষে জড়িয়ে রাখতে । তোমার মন 
চাইবে না শহীদের কবর ছেড়ে চলে আসতে । আমরা তাকে এশার পর কবরে 
রেখেছি । কবরে রাখার সময় আমি এক পাশে ছিলাম এবং জর্দানের আবু খালিদ 
আরেক পাশে ছিলেন। মৃতলোকের দেহ বলতেই ঠান্ডা থাকে । আমরা শীতকালে 
এশার পর তাকে কবরে রাখছিলাম। দেখা গেল তার শরীর গরম । আবু খালিদ 
আমাকে বললেন, আপনি কি তার শরীরের গরম অনুভব করছেন । বলদাম ই? 
আমরা তাঁকে কবরে রাখলাম । মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে আছে গেছে! অতঃপর 
কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আমি তার চেহারার কাপড় খুলে 
ফেললাম । দেখা গেল তার চেহারায় বিস্ময়কর নূর ঝলমল করছে। মন চাচ্ছে 
না তার চেহারা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে । বললাম, সুবহান্নালাহ্‌! সুবহানাল্লাহ! 
এক কাল হারবী যুবকের ঘটনা শুনুন। যখন একশজন আরব যুবক শাহাদত 
বরণ করল, তখন যে কক্ষে তার লাশ পড়ে ছিল, তার পাশে যারা এসেছিল 
ভারা সবাই জানালা দিয়ে আতরের সুগন্ধি আসতে দেখে । তার চেহারা অন্য 
রকম পরিচ্ছন্ন! বাইশ ঘন্টা পর যখন আমরা শাঙ্গাহার থেকে তার লাশ নিয়ে 
মাসছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল সে একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি। 
সাপনাদের আর কী বলব? শহীদের ঘটনাবলী হৃদয় ও মনকে জীবিত করে 
তালে! তাই আমাদের পক্ষে এসব জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে 

_। এমনকি আমাদের বাচ্চা ও স্রীদের মুখে মুখে শহীদ ও মুজাহিদদের 
বটলাবলী এখন চর্চা হচ্ছে। আলহামদুল্লিলাহ, এখন মুজাহিদদের হাতে 
শন্দাহার বিমান বন্দরের পতন হয়েছে । 
শষ পর্যায়ে আপনাদেরকে জালালাবাদ থেকে প্রাপ্ত কিছু সংবাদ শুনিয়ে 
হনন্দিত করতে চাই । তারা আজকেও টেলিফোন করে আমাকে আফগানিস্ত 
নর খবরা খবর জানিয়েছে । মানুষ মনে করছে যে, মুজাহিদরা এখন সামনে 
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অগ্রসর হতে পারছে না। মুজাহিদরা গত সপ্তাহেও জালালাবাদের আশেপাশের 
একশটি কম্যুনিস্ট ক্যাম্প দখল করে নিয়েছে । তারা জালালাবাদের আশেপাশের 
অনেক এলাকা দখল করে নিয়েছে । এখন জালালাবাদের গাধীআবাদেই যুদ্ধ 
চলছে। রাশিয়া থেকে পাওয়া অস্ত্র গনীমতের পরিধি তিন কিলোমিটার! 
মুজাহিদরা গনীমত লাভ করার জন্যেই আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা রুশদের 
মাথায় অস্ত্র বানিয়ে স্টক করে রাখার বুদ্ধি ঢেলে দিয়েছেন । 

আলহামদুলিল্লাহ প্রাপ্ত গনীমত দ্বারা মাজাহিদদের সরকার পাচ বছর চলে যেতে 
পারবে। আলহামদুলিল্লাহ গনীমত মুজাহিদদের জন্য অপেক্ষায় আছে! 
আফগানিস্তানের সকল জায়গার খবর ভাল। এখন জালালাবাদ শহরটি 
কম্যুনিস্টদের উৎপত্তিস্থলে পরিণত হয়েছে। রাশিয়ান কম্যুনিস্টদের চেয়ে 
আফগান কষ্যুনিস্টরা এখন বেশী তৎপর। তারা মরা-বাচার যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়েছে। তাই ইনশাআল্লাহ্‌ শিগগিরই জালালাবাদের পতন ঘটবে! আর 
কাবুলের পতনের জন্য সময় লাগবে বেশীর থেকে বেশী ঈদুল আযহা পর্যন্ত ৷ 
ইনশাআল্লাহ তোমরা ঈদুল আযহা উদযাপন করার জন্য কাবুলে যেতে পারবে 
এবং ইনশাআল্লাহ সকলেই শরীয়ত মতে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে 
একেকজন কম্যুনিস্টকে যবাই করে নিজের কুরবানী আদায় করতে পারবে! 
হেরাতে মুজাহিদরা এগারটি ট্যাংক ধ্বংস করেছে ও পাঁচজন বৈমানিককে বন্দী 
করেছে। আরেকটি স্থানে তিনশ’ পঞ্চাশজনকে আহত করেছে ও দু'শ জনকে 
হত্যা করেছে অন্য একটি জায়গায় তিনটি ট্যাংক ধ্বংস করেছে ও একটি 
সামরিক ট্রাক ধ্বংস করে সবাইকে হত্যা করেছে। জালালাবাদ রক্ষা করার জন্য 
মাধারইশরীফ থেকে ৫৪টি কম্যুনিস্ট ক্যাম্প থেকে ১৮ টি ডিভিশন আসছিল । 
মামারসালাঙ্গ পর্যন্ত এসে পৌছলে আহমাদ শাহ্‌ মাসউদ ১৬০ জন সৈন্য ও ৪০ 
জন অফিসারের সবাইকে বন্দী করে ফেলেন। এতে দশটি অক্ষত ট্যাংক, 
আঠারটি সামরিক ট্রাক ও চৌদ্দটি খাদ্য ভর্তি ট্রাক গনীমত পাওয়া যায়। 
মুজাহিদরা জালালাবাদের নাঙ্গহার এলাকায় চল্লিশজন সৈন্যের একটি চেক 
পয়েন্ট দখল করে নিয়েছে এবং দু'টি সামরিক ট্রাক ধ্বংস করেছে! 
জালালাবাদের পার্শস্থ খাযদার ও নাঙ্গাহারের পোস্ট আহমদ এলাকার আরো 
তেরটি চেক পয়েন্ট দখল করে নিয়েছে মুজাহিদরা । এসব বিজয় গতকাল ও 
আজকেরই সংঘটিত হওয়া ৷ কম্যুনিস্ট সৈন্যরা এসব এলাকাগুলো রক্ষা করতে 
এসে ১৪০ জন নিহত হয়েছে, ৯২ জন বন্দী হয়েছে ও বিপুল সংখ্যক আহত 
হয়েছে। মুজাহিদরা জালালাবাদ বিমান বন্দরের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ধ্বংস করেছে। 
শত্রুরা বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছে। মুজাহিদরা জালালাবাদে ৫৭ জন হিন্দুকে 
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হত্যা করেছে ও তাদের একটি মন্দির ধ্বংস করেছে। কাবুলের শহরতলীর 
নিকটস্থ জান্দারআব এলাকায় মুজাহিদর! ১৩৫ জন শক্রসেনাকে বন্দী করেছে 
এবং আটটি ট্যাংক গনীমত পেয়েছে। আমাদের কাছে মুজাহিদদের বিজয়ের 
ঘটনাবলীর কিছুটা পৌছেছে মাত্র। 
এখন জালালাবাদের রণক্ষেত্র অবস্থান করা তোমাদের ভাইদের ভুলবে না. 
রমযান দোর গোড়ায় এসে গেছে। মুজাহিদদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয; বরং 
সর্বোত্তম । আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছে মুজাহিদদের 
জন্য যাকাত হালাল কিনা । আমি বললাম- 
ey ৬3 ৮ dr we ly, ৩০০ sl dl) UL শে 
| ৭:50 40 ১৮৪9 egy 
ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে ইচ্ছুক লোকজন, ক্রীতদাস, খণগ্রস্থ ব্যক্তি, 
জিহাদের পথে থাকা লোকজনও মুসাফির ।” (তাওবাহ ৪ ৬০]। 
আয়াতে উল্লিখিত লোকদের প্রায় গুণাগুণ আফগানদের মধ্যে বিদ্যমান ! তারা 
ফকীরও, মিসকীনও, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের পথেও এবং খানগ্রস্থও। অতএব, 
আপনাদের দান তাদেরকে দিতে ভুলবেন না এবং পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের 
হামাসকেও ভুলবেন না। যারা আগামীতে ফিলিস্তিনে ও বর্তমানে আফগানিস্তানে 
দান করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের ও সকল 
মুসলমানের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন৷ হাদীসে আছে- 
৫৪১১ Af ও CA 8১, 
“এক দিরহাষের সওয়াব বৃদ্ধি পেয়ে এক লক্ষ দিরহামের সম পরিমাণ হয়ে 
যায়।"মুসলিমা । 
352০ in ৩৩ ০ 5 3, 

“আল্লাহর কসম! সদকা করার কারণে সম্পদ কমে যায় ন! "মুসলিম, তিরমিষী 
ও আহমদ] । 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেছেন- | 

৭) 090 ১৮ Fs 9৮4৮ ৮ rll ০) 
“তোমরা যে বন্ধুই ব্যয় কর না কেন, আল্লাহ তা পূর্ণ করে দিবেন। আর তিনি 
হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা দানকারী |” সাবা £ ৩৯]। 





আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, পাহারাদারী ও অস্ত্র ধারণ আল্লাহর এক বিশেষ 
নেয়ামত । এ নেয়ামত আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, তাকেই দান করেন, যাকে ভাল 
বাসেন না, তাকে তিনি এ নেয়ামত দান করেন না। তিনি বলেন- 
০1৬ 05) ৮85 তক 40 55 ১89 ৮৬ 41358 6১৯৭ bY 
(£7) 452 
“যদি তারা (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য) বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তাহলে 
তারা জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখত । কিন্তু আল্লাহ তাদের জিহাদে 
যাওয়াকে পছন্দ করেননি । তাই তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং তাদেরকে বলা 
হল, তোমরা যারা (সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণে) বসে আছে তাদের সাথে বসে 
থাক 1” তাওবাহ £ ৪৬]। 
জিহাদে যাওয়ার সুযোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ একটি অনুগ্রহ । যখন তুমি 
জিহাদের জন্য বের হয়ে তাতে দৃঢ়পদ থাকার নিয়ত করেছ, তাহলে যেখানে 
মরো ও যেভাবেই নিহত হও শহীদ হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
এ 7০5 Hn পিএ 95 আও ৪ ১০০৫ ৮০৬ de) ৫৩০ 2 
AY 019 Les %% ০০ ০৮ 
“যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তার বাহনে উঠার জন্য পা রাখা অবস্থায় 
বাহন তাকে ফেলে দেয়ায় মৃত্যুবরণ করেছে বা তাকে কোন সাপ কামড় দেয়ায় 
মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা অন্য কোন ভাবে মৃত্যু বরণ করেছে, তাহলে সে শহীদ 
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বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য রয়েছে জান্নাত 1”/আবু দাউদ] । 
তিনি আরো ধলেছেন- 


০4:০৩ (০9 Bo 8 4 5 15 ও/প ৪ চি ody এত ও Duk ৩! 
TE U6 এল) Gh 2 4 249 ০9 asd 4১50 ৬৪০ 2১575 
relly uF dba 9235 ও এ Md 5) 4০ Huy ০) YS) 
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[1 (৮০১) ৮৮ ] খা 45৫০1 &। 
“শয়তান আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তার সব ক'টি পথেই আগলে বসে 
থাকে । ইসলামের পথে বসে তাকে বলে, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করে বাপ 
দাদার ধর্ম ত্যাগ করছ? কিন্তু সে তার কথা সা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে। 
অতঃপর সে তার হিজরতের পথে আগলে বসে এবং বলে, তুমি কি হিজরত 
করছ এবং তোমার ভূমি ও আকাশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ? কিন্তু সে তার কথা না শুনে 
হিজরত করল । অতঃপর সে তার জিহাদের পথে বসে এবং বলে, তুমি কি নিহত 
হতে যাচ্ছ অথচ মানুষ অঢেল সম্পদ অর্জন করছে ও সুন্দরী রমনী বিবাহ 
করছে? কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত না করে জিহাদ করেছে আর যে ব্যক্তি 
জিহাদ করতে গিয়ে নিহত হবে, তাকে জানাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর কর্তব্য । 
আর যে ব্যক্তি তা করতে গিয়ে ডুবে যাবে, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো 
আল্লাহর কর্তব্য । আর যে ব্যক্তি জিহাদ করতে গিয়ে অন্য কোন ভাবে মারা 
যাবে, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর কর্তব্য "আল জামিউস সগীর £ 
হাদীস নং ৬১৫২]। 
অতএব, এটা এক মহা নেয়ামত ৷ এ নেয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে 
দান করেন, সেই কেবল তা প্রাপ্ত হয়। আর এ নেয়ামতের স্বাদ কেবল সেই 
বুঝতে পারে, যে তা আস্বাদন করে দেখেছে। 


হিজরত ও জিহাদের গুরুতৃ 


জিহাদের ন্যায় হিজরতও আল্লাহর একটি মহান নেয়ামত তিনি বলেছেন- 
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“ফীরা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে অতঃপর নিহত হয়েছে বা মৃত্যুবরণ 
করেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উত্তম জীবিকা দান করবেন। আর 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম জীবিকা দানকারী । তিনি তাদেরকে অবশ্যই 
তাদের সন্তোষজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ 
সর্বজ্ঞাত ও সহনশীল ।শহজ $ ৫৮-৫৯]। 
অর্থাৎ, হিজরতের পথে নিহত ও মৃত্যুবরণ করা উভয়ই বরাবর । হযরত ফাযালা 
বিন উবাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা একটি সামুদ্রিক 
অভিযানে ছিলেন। এ সময় তাদের একজন মিনজানিকের (প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্র 
বিশেষ) আঘাতে পড়ে নিহত হলেন এবং একজন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলেন! 
তারা,তাদেরকে জানাযা নামায শেষে দাফন করলেন। অতঃপর ফাযালা বিন 
উবাইস্বাভার্বিক মৃত্যুবরণকারীর মাথার কাছে বসলেন! ফাযালা বিন উবাইদ 
একজন প্রসিদ্ধ মুজাহিদ সাহাবী ছিলেন। তখন লোকজন বললেন, আপনি 
শহীদকে বাদ দিয়ে মৃত্যুবরণকারীর মাথার পাশে গিয়ে কেন বসছেন? তিনি 
বললেন, “আল্লাহর কসম আমি উভয়ের কবরের যে কারো কবর থেকে 
পুনরুখিত হওয়া সমান মনে করি 1 অর্থাৎ, হিজরতের পথে শাহাদত বরণ ও 
মৃত্যুবরণ উভয়কে আমি সমান মনে করি । কারণ, আল্লাহ বলছেন- 
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“যারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করেছে । অতঃপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, 
তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উত্তম জীবিকা দান করবেন এবং তাদের সন্তোষজনক 
স্থানে প্রবেশ করাবেন। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞাত ও সহনশীল ।” 
অতএব, যদি আল্লাহ আমাকে উত্তম জীবিকা দান করেন এবং সন্তোষজনক স্থানে 
তথা জান্নাতে প্রবেশ করান, তাহলে আমার আর চাওয়া-পাওয়ার কী আছে। 
উভয় কবরের যে কোন কবর থেকে উদিত হলেই তো এটা পাওয়া যাচ্ছে ৷’ 
আর জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে নামাযের জন্য অযুর মত ! আর 
জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ জিহাদে অবিচল থাকার নিয়ত থাকার 
প্রমাণ । কারণ- | 
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“যদি তারা জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তাহলে তারা অবশ্যই তার জন্য 
কোন সরঞ্জাম প্রস্তুত করত |” 
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তাই জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ জিহাদের সত্যিকার সংকল্প থাকার প্রমাণ । তুমি 
এখন যে স্থানে রয়েছ, তা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের সর্বোত্রম জায়গা । এখানে 
প্রস্তুতি গ্রহণে যে সময় ব্যয় হবে, তার প্রতিটি ক্ষণের জন্য তুমি সওয়াব পাবে 
এবং তোমার অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে! অতএব, প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই লড়াই 
করার জন্য দৌড়ে যেয়ো শা । 


পাহারাদারির মূল্য 
আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা আমাদেরকে নামায ও রোযার মত জিহাদের 
প্রস্তুতি গ্রহণ করারও আদেশ দিয়েছেন । বলেছেন- 
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“তোমরা যতটুকু সাধ্য নিক্ষেপণ সামগ্রী ও অশ্বপাল প্রস্তুত করো, যাতে তা দিয়ে 
আল্লাহর শক্র ও তোমাদের শত্রুকে ভয় দেখাতে পার ।”আনফাল £ ৬০]। 
যুদ্ধের প্রস্তুতি শত্রুদের অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে । তারা এ দেখে হীনমন হয়ে 
যায়। 
অতঃপর আসে পাহারাদারির ব্যাপার । পাহারাদারির (৮) অর্থ হচ্ছে তোমার 
এমন এক খালি স্থানে দাড়ানো, যেখানে তুমি আল্লাহর শত্রুদের ভয় করছ এবং 
আল্লাহর শক্ররাও তোমাকে ভয় করছে এবং সাথে সাথে আল্লাহর শত্রুদের 
উপরও হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছ। অতএব, যারা এখানে আফগানিস্ত 
নের সীমান্তের ভিতর রয়েছে, তারা পাহারাদার (44,4) বলে গণ্য হবে। 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 

“আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারাদারি করা যেখানে সূর্য উদিত হয় ও যেখানে 
সূর্য অস্ত গেছে, তা থেকে অনেক উত্তম ।শমুসলিম]। 

অর্থাৎ, আল্লাহর বস্তায় একদিন পাহারাদারি করা সানআ ও তাতে যা রয়েছে, 
তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ, আম্মান ও তার ধন সম্পদের চেয়ে উত্তম, কায়রো ও 
তার ভবন সমূহ থেকে অধিক ভাল এবং রিয়াদ ও তার সম্পদরাজির চেয়ে বেশী 
দামী। অতএব, ভাই তুমি চার বা পাচ হাজার দিরহাম বেতনের যে চাকুরী ছেড়ে 
এসেছ তার জন্য আক্ষেপ করো না। আল্লাহর কসম! তা আল্লাহর রাস্তায় এক 
মুহূর্তেরও সমান হবে না। চাকুরী কী? চাকুরী হচ্ছে কারো কাছে পূর্ণ মাস কাজ 
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করা, যেখানে তুমি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে অসন্তুষ্ট করে কোন সত্য 
কথা উচ্চারণ করতে পার না। অতঃপর এক মাস পূর্ণ হলে তোমাকে চার বা 
পাচ হাজার দিরহাম বেতন দিবে এতটুকুই । কিন্তু এখানে- 

Wh Uy এ ০৫ ০৯ ১৬০ 51৮2 2 এ 
“আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল জিহাদের জন্য গমন করা দুনিয়া ও 
ভাতে যা কিছু রয়েছে, তার চেয়ে উত্তম ।”ুবুখারী ও মুসলিম] । 
আল্লাহর কসম! তার চেয়ে অধিক বঞ্চিত আর কেউ হতে পারে না, যে জিহাদের 
নেয়ামত থেকে বঞ্চিত । মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে ঈমান থেকে 
বঞ্চিত থাকা । আর ঈমানের পর তার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে জিহাদের : 
স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকা । 
মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট ক্ষতিকর রোগ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় রোগ হচ্ছে, 
তার সম্পদ নষ্ট হতে দেখার পরও তা রক্ষা করতে না যাওয়া। তার সম্পদ, 
দেশ ও দীন পদদলিত ও অসম্মানিত হতে দেখছে অথচ তার মাঝে কোন ক্রোধ 
নেই। এ বিপদের চেয়ে ক্ষতিকর বিপদ ভূপৃষ্টে আর নেই। 
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যে মরে শুয়ে আছে সে নয় তো মৃত 
মৃত কেবল সেই যে জীবন থাকতেও মৃত । 
সকল মুসলিম নারীর ইজ্জত আক্রু আমাদেরই ইজ্জত আক্র। সকল মুসলিম 
নারীর ইজ্জত-আকু এক ও অভিন্ন । কারণ, সকল মুসলিম নারী তোমার বোন, 
মা অথবা মেয়ে। যদি তোমার চেয়ে বড় হয়, তাহলে তোমার মা, যদি তোমার 
চেয়ে ছোট হয়, তাহলে তোমার মেয়ে । আর যদি তোমার সমবয়সী হয়, তাহলে 
তোমার বোন । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা- 

“সকল মুসলমানের রক্তের মূল্য সমান ।”[আবু দাউদ] । 
ফিলিস্তিণী বোনের ইজ্জতের মূল্য ইয়ামানী বোনের ইজ্জতের চেয়ে কোন ক্রমেই 
কম নয় আর সৌদী সুসলিম বোনের ইজ্জত কোন ভাবেই আফগানী মুসলিম 
বোনের ইজ্জতের চেয়ে অধিক মূল্যবান নয়। যেখানেই হোক না কেন 
মুসলমানের ইজ্জতের মূল্য সমান । ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন- 

4০! লা ০০৮৪০ + Ld সি FT 9081 EF 
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কীভাবে স্থির, কীভাবে শান্ত থাকতে পারে মুসলিম- 

খত্খন ক্রমে তান বোনকে শাক্ত শুক্র সমুশলম | 

যারা বলে লাঞ্চনার ভয়ে ভীত হয়ে এ কঠিন কথা, 

‘আক্ষেপ! যদি আমাদের মুখ না দেখত এ ধরা | 
যদি জাহেলী যুগের লোকেরা নিজের প্রতিবেশীর ইজ্জত রক্ষার জন্য নিজেদের 
প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন পারব না? তারা প্রতিবেশীর 
ইজ্জত রক্ষার জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নিত, অথচ তাদের অন্তরে আখিরাতে কিছু 
পাওয়ার লোভ ছিল না। কেবল আত্মমর্যাদাবোধ, নিভীকতা ও পৌরুষের 
কারণেই তারা এসব নির্দ্বিধায় করত । আর তুমিতো আকাশ ও পৃথিবীসম বিশাল 
জান্নাতের লোভ পোষণ কর। অতএব, ভুমি কেন তোমার প্রাণ উৎসর্গ করবে 
শা? 
যুদ্ধের আশঙ্কায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার নামই পাহারাদারি । অনেক সময় 
মানুষ এক বছর পর্যন্ত পাহারাদারি করে অথচ শক্ররা যুদ্ধ করতে আসে না। 
পাহারাদারি তথা দীর্ঘ অপেক্ষা সহ্য করা অবশ্যই কঠিন কাজ। ছয় মাস 
অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, অথচ তুমি একটি গুলিও ছোড়ার সুযোগ পানি । তবে 
কখনোই এটা অনর্থক ও মূল্যহীন নয়। তুমি তোমার এ পাহারাদারির সওয়াব 
কেয়ামতের দিবসে অবশ্যই পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন- 
(5) BIG ৮.৭ dj iy Be 3 SB be সি তা এ তি ১৪ 
“আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন পাহরাদারি করা ঘরে বসে থাকা সেই হাজার দিনের 
চেয়ে উত্তম, যেগুলোর দিনে রোযা রাখা হয়েছে ও রাত্রে ইবাদত করা হয়েছে।”! 
নাসাঈ ও তিরমিবী]। 
একদিন এক হাজারের সমান। একদিন পাহারাদারি করছ মানে এক হাজার দিন 
রোষা রাখছ ও এক হাজার রাত ইবাদত করছ। যখন তুমি ময়দানে মালাই ও 
মোরব্বা দিয়ে সকালের নাস্তা করছ এবং দুপুর ও রাত্রে ভাত, শিম বা অন্য কোন 
খাবার খাচ্ছ, রোযা রাখনি, খেলা, কৌতুক ও ব্যয়াম বা গুলি ছুঁড়ে সময় কাটাচ্ছ, 
তখন তা তোমার মক্কা, জিদ্দা, আম্মান, দেমেশৃক বা অন্য কোন স্থানে থেকে 
হাজার দিন রোযা রাখা ও হাজার রাত ইবাদত করার চেয়ে অনেক উত্তম । এর 
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চেয়ে বড় নেয়ামত আর কী হতে পারে । আর লড়াই- 
শি তত 55৪ ৩০৬ ০৪ 
“লড়াইর কাতারে কিছুক্ষণ দাড়ানো ষাট বছর ইবাদত করার চেয়ে 
উত্তম ।"[হাদিসটি ইমাম হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটা ইমাম 
বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ] । 
আর যদি ভুমি পাহারাদারি করা অবস্থায় মারা যাও, তাহলে তোমার আমলের 
সওয়াব বন্ধ হবে না এবং কবরে তোমাকে প্রশ্ন ও আযাব দান 
করা হবে না। সহীহ একটি হাদীসে আছে_ 
5 2 87 LG এ ৮০৮ 3 ১5 ১ না কে এও 2৪৫ 21 
5৩ ৮ ৩55) আল প্রেত এল এ CALS ডেড তে ৩ 9315 পতিত 
১৮১৩ 103 EE LL EY 0 ek ও 51৬ আর ৫ এ) Fd 
এ ভে ১3 En সেখ দিও ০5 ib 
“মুহাজিরদের প্রথম দল জান্নাতের দরজায় গিয়ে পৌছবে। তখন জান্নাত রক্ষীরা 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আপনাদেরকে কি হিসাব নেয়া হয়েছে? আপনাদের 
আমল কি পাল্লায় ওজন করা হয়েছে? আপনারা তো জাহান্নামের উপর দিয়ে 
সেতু পার হয়ে এসেছেন। তখনকি আপনাদের ভাল ও মন্দ কর্মশ্ুলোর হিসাব 
দিতে হয়েছেঃ তখন তারা বলবে, আমাদের আবার কিসের হিসাব দিতে হবে? 
আমরাতো আমাদের কাধে তরবারী বহন করেছি এবং লড়াই করেছি এবং এ 
অবস্থায় আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছি । এরপর কি আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট 
আছে, এরপরও কি আমাদের হিসাব নেয়া হবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অন্যান্য লোকজন 
জানাতে আসার পূর্বে তারা সেখানে চল্লিশ বছর ঘুমাবে ।”| তাবরানী ৪ হাদিসটি 
হাসান] । 
কাধে তরবারী ও ক্লাসিনকভ বহনকারী যেখানে আওয়াজ শুনেছে, সেখানে উড়ে 
গেছে। হ্যা! তোমার স্ত্রী ইয়ামানে। কিন্তু জিহাদের ময়দানে তো তার চেয়ে 
সুন্দররমণী (৫০০ ১%। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সন্তান, চাকুরী, জমি, 
দেশ জান্নাতের সামনে এসব কী আবার? আমার তো জান্নাতই বেশী প্রয়োজন ৷ 
আমি তো জান্নাতেরই খোজ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
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জিজ্ঞেস করা হল, শহীদ কি কবরে জিজ্ঞাসিত হবে? বললেন- 5,৬ ১% 
এ এ) 5% ০34৮ “তার মাথার উপর তরবারীর ঝলকানিই তার প্রশ্নের 
সম্মুখীন হওয়ার জন্য যথেষ্ট ।"[আল জামিউসগীর £ হাদীস নং 8৪৮৩]। 

তোপের মুখোমুখি হওয়ার পরও মুনকার ও নকীরের প্রশ্নোত্তর? ওটাই যথেষ্ট! 
প্রতিটি তোপই মুনকার ও নকীরের প্রশ্নের উত্তর । তার মাথার উপর আসা 
প্রতিটি তোপ তার কাছে তুচ্ছ প্রমাণিত হয়েছে। লোহার যে গদা দিয়ে মুনকার 
ও নকীর পিটাবে, সেটাতো তারা দুনিয়াতেই মাথা পেতে নিয়েছে। রণাঙ্গনে 
একটন ওজনের বোমা তাদের মাথায় পড়েছে । মাথার উপর এসব পড়ার পরও 
তাদের লোহার গদার মার খেতে হবে? 

কোন কোন রণাঙ্গণে আমাদের ভাইয়েরা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পর্যন্ত সারতে 
পারেনি! আকাশ অগ্নিস্কুলিঙ্গ নিক্ষেপ করছে। যেদিকে সরতে চাচ্ছ সেদিকে 
মৃত্যু তাড়া করে ফিরছে। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এসব পাহাড়ের উপর । বোমারু 
বিমান, তোপ ও বিএম-৪১ প্রভৃতি পতিত হচ্ছে। চতুষ্পার্থের দুনিয়া ও বরফে 
ঢাকা এ উঁচু পাহাড়গুলো আমাদের নিয়ে কম্পিত হচ্ছে, রাত-দিন বিকট শব্দ 
হচ্ছে ও বোমার আওয়াজে উপত্যকা ও তার অলি-গলি কেঁপে উঠছে । এ সবই 
কবরের প্রশ্বোত্বরের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর রাস্তার পাহারাদার ছাড়া সকল 
মৃত্যুবরণকারীর কর্ম মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পাহারাদানকারীর 
কাজ বন্ধ হবে না, কেয়ামত পর্যন্ত তা বর্ধিত হতে থাকবে । আল্লাহ! আপনি 
আমাদেরকে পাহারাদারি ও আপনার পথে শহীদ করে মৃত্যু দান করুন। 


দুর্ভাগ্যের নিদর্শন 

তৃষ্ণার্ত হয়ে নদীতে পৌছে পিপাসিত স্থায় ফিরে আসার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর 
হতে পারে না। আর এটা অবশ্যই তোমার প্রতি আল্লাহর সুনজর না থাকার 
প্রমাণ। তোমার দুভার্গ্যের নিদর্শন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন কুপমন্ডুক 
বা নির্বোধ তোমার মাঝে সংশয় ছড়ানোর জন্য নিয়োজিত হওয়া । অনেক সময় 
সে সরলও হতে পারে ধা সরল না হয়ে ইসলাম ও জিহাদ বিদ্বেষী ও হতে পারে । 
তুমি কয়েক বছর চেষ্টার পর কল্যাণ ও সওয়াবের এ জায়গায় এসে তিন বছর 
কাটানোর পর এ রকম এক জনের কবলে পড়েছ। সে তোমাকে তিন ঘন্টা 
বুঝিয়ে তোমার বোধ শক্তি নষ্ট করে দেয়। ফলে তুমি তোমার ইচ্ছা ও সং 
পাল্টিয়ে দেশে ফিরে গেলে । ভাই এটা দুর্ভাগ্যের নির্দশন, তোমার প্রতি আল্লাহ 
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রাব্বুল আলামীনের অসভুষ্টির প্রাণ । 
আল্লাহর কসম! জিহাদের স্বাদ ও সওয়াব না নিয়ে এবং পাহারাদারি, গুলি ও 
তীর নিক্ষেপ না করে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন 
৪: ৩০৪ 4 ০৬ উপ % 6 ds fone ও ots ৮০১ 
“কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় কোন তীর নিক্ষেপ করে, সেটি লক্ষ্যে পৌছুক বা না 
পৌছুক, বিনিময়ে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে” । 
জিহাদের প্রস্তুতি, জিহাদের ময়দান ও পাহারাদারির সময় তোমার একটি গুলি 
ছোঁড়া মানে একটি গোলাম আযাদ করা । এ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে 
বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। আগের যুগের মুসলমানরা ছেলের মৃত্যু ও 
জামাআত ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে বলত- 
CGH 6৮ 04 ef) Lf + ০৬৫. 3352 sth Cf 

শোক প্রকাশ তার তরে নয় যে হারাল প্রিয়জন 

শোক প্রকাশ তার জন্যেই যে হারাল প্রতিদান । 
হযরত মায়মূন বিন মাহরান বলেন, এক সময় আমার আসরের নামাযের 
জামাআত ছুটে গিয়েছিল । তখন আমি অপেক্ষা করলাম, যাতে মানুষ আমার 
জন্য শোক প্রকাশ করে । কিন্তু একজন দু'জন ছাড়া কেউ আমার জন্য শোক 
প্রকাশ করেনি । কারণ, মানুষের কাছে দীনের ক্ষতি দুনিয়ার ক্ষতির চেয়ে হাক্কা। 
তিনি বলেন, যদি আমার ছেলে মারা যেত, তাহলে হাজার হাজার মানুষ আমার 
কাছে এসে শোক প্রকাশ করতো। কেননা মানুষের কাছে দুনিয়াবী বিপদ দীনি 
বিপদের চেয়ে বড়। 
হযরত উমর রদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোন বিপদে পড়তেন, তখন বলতেন- 
HSE OF ds ২০০3১ 2 SG od OF ২০ কর SG of OF ds এ 
“বিপদ যদি মহা না হয়, তাহলে এর জন্য আলহামদুল্লিলাহ, বিপদ যদি দীনের 
ব্যাপারে না হয় তাহলেও আলহামদুলিল্লাহ । আর এ জন্যেও আলহামদুলিলাহ 
যে এর কারণে সওয়াব লেখা হবে।' | 
অতএব, জিহাদের এ নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় কর। আল্লাহর 
যথাযথ প্রশংসা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ হযরত দাউদ 
আলাইহিসসালাম- এর বংশধরকে বলেছেন- 
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“হে দাউদের বংশধবেরা তোমরা (আল্লাহর) শোকর আদায় কর "সূরা সাবা £ 
১৩]। 
যখন আল্লাহু তোমাকে কোন নেয়ামত দান করবেন, তখন এর জন্য তার একটি 
ইবাদত বৃদ্ধি কর। কারণ, ইবাদত নেয়ামতকে সংরক্ষণ করে। আর আল্লাহর 
কাছে এ পথে দৃঢ়তা কামনা কর । 
বর্তমান তোমরা যে পথে (জিহাদে) আছ, তার চেয়ে মহান ও কল্যাণকর কোন 
পথের সন্ধান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আর কাউকে দেননি । আমার কসম 
করে বলতে ইচ্ছা করে, তবে কসম করছি না যে, আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু 
ওয়াতাআলার চালু কর! জিহাদ ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের এ ব্যবসাভূমিই হচ্ছে সে 
ভূমি, যেখানে আল্লাহর আউলিয়া পৃথিবীর সকল, জায়গা থেকে বেশী এবং 
পৃথিবীতে যদি আল্লাহর আউলিয়া বলতে কিছু থাকে, তাহলে জিহাদের ময়দানে 
অবস্থানকারীরাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম আউলিয়া। আল্লাহ বলেছেন- 
০১০৫৬ BU 2 7 9 SSE ১, 
“যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
দাড়িয়ে যাই ।”[ সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে কুদসীর একটি অংশ] । 
এখানে বলা হয়েছে একজন ওলীর সাথে শত্রুতা করার শাস্তি । অতএব, যারা 
আল্লাহর অনেক ওলীর সাথে শত্রুতা করে, তারা কেমন তা সহজে অনুমেয় । হে 
আল্লাহ! আমাদেরকে রক্ষা করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার আশ্রয়ে 
রাখুন, হে আল্লাহ; আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন, আমরা আপনারই সাহায্য চাচ্ছি, 
হে আল্লাহ! আপনিই আমাদেরকে হেফাযত করুন । তার কী অবস্থা হবে, যে এ 
মহান ও পবিত্র জিহাদে সংশয়ের বীজ বপনের দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে 
নিয়েছে? এর চেয়ে বড় বিপদ আর হতে পারেনা! 
ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কুফ্রী ও তার পথ থেকে বিরত রাখার 
কথা এক সাথে উল্লেখ করেছেন। “ফী-সাবীলিল্লাহ(আল্লাহর পথে)' শব্দটি যখন 
সাধারণ ভাবে আসে, ভখন এর অর্থ হয় জিহাদ । আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা 
বলেছেন- 
(1) 451 Fol alt এল ১13০3 IE 24 
“যারা কুফ্রী করে ও আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে, তিনি ভাদের 
কর্মসমূহ নষ্ট করে দেন "মুহাম্মদ £ ১11 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর যুগে মানুষ যুদ্ধে যাবার জন্য 
তার নিকট হাতিয়ার চাওয়ার জন্য আসত । যখন তিনি বলতেন, তোমাদেরকে 
করতে না পারার দুঃখে অশ্রুসিক্ত নয়নে ফিরে যেত। তাদেরকে শান্তনা দিয়ে 
9] ET ০১৪৭ 5 Bylo 3 ডে এত YG ৩৪০৭ ওটি 9) পথ এ তে 
০৮) এ ২) বে ৯) 7) 538 205 fs tps পা ৪ 54১০৫ A Ua 
১০৮ ও ips Cals thy 185 46৮4৮ 5 এটি CS ০ হর্স 5 
১1১০) ৪০৪2) 4৮১৮ তে একি এল 4 থে?) 3১5 ০13৭ এ 
(47) ১১০০৭ 3 ৮ ৮5১ এ Hh ৬০১ ০৪ ৮০198 
“দুর্বল, রোগী ও সরঙ্জ্াম প্রস্তুত করতে অসমর্থ লোকরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের 
মঙ্গলকামী হয়, তাহলে তাদের কোন দোষ নেই। এ রকম ভাল লোকদের 
বিরুদ্ধে ফাওয়ারও কোন পথ নেই? আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও দয়াময় । 
আর তাদেরও কোন দোষ নেই, যারা আপনার কাছে যুদ্ধ সামগ্রী চেয়েছে, কিন্তু 
আপনি তাদের বলেছেন, আমার কাছেতো তোমাদেরকে দেয়ার মত কিছু নেই । 
ফলে তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য কিছু না 
পাওয়ার দুঃখে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তবে কেবল তাদেরই 
বিরুদ্ধে যাওয়ার পথ রয়েছে, যারা সম্পদশালী হওয়া সত্তেও আপনার কাছে যুদ্ধে 
না যাওয়ার অনুমতি কামনা করে। এরা পশ্চাতবর্তীদের সাথে থেকে যাওয়াকেই 
পছন্দ করেছে। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। ফলে তারা 
(ভাল-মন্দ) আর জানতে পারছে না”[সুরা তাওবাহ $ ৯১-৯৩]। 
তারা মহিলা ও শিশুদের সাথে থেকে যায় । এটা কত লজ্জার বিষয়! 
Jy ee ot ৪6) + Ce Jeary এ Ct 
আমাদের উপরে ফরয করা হয়েছে যুদ্ধ ও লড়া 
আর গায়িকাদের কাজ আঁচল ধরে বসে থাকা । 
মাথায় চকচকে ওয়েস্টাল ক্যাপ, গায়ে দামী জ্যাকেট ও পায়ে ঝলমলে জুতা 
পরে গাড়ী নিয়ে প্রতিদিন এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা করাই কি তোমার কাজ? 
মহিলাদের কাজ করাই কি তোমার মত লোকের কাজ? এদের ব্যাপারে অবতীর্ণ 
অন্য আয়াতগুলো হচ্ছে- 
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“তারা পশ্চাদবর্তীদের সাথে বসে থাকাকেই পছন্দ করেছে । ফলে তাদের অন্তরে 


মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। তাই তারা (ভাল-মন্দ কিছুই) বুঝতে সক্ষম হচ্ছে 
না ।”তাওবাহ £ ৮৭] ৷ 
1908) ute 038019101 9৭ 4০ & 0৯৩) aly LT ১53১, ০49 1১1) 
(AT) 3০০ ৪ ১5 
“যখন এ মর্মে কোন সুরা অবতীর্ণ করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আন এবং তীর রাসূলের সাথে গিয়ে জিহাদ কর, তখন তাদের সম্পদশালীরা 
আপনার কাছে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি কামনা করে আর বলে আমাদেরকে 
বাদ দিন, আমরা যারা বসে আছে, তাদের সাথে থেকে যাব 1শতাওবাহ 2 চড]। 
জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। 
আল্লাহর কাছে এ থেকে রক্ষা কামনা করছি। কী অবস্থা ভাই তোমার? তুমি যে 
বলছ আমি কোম্পানির ডিরেক্টর, আমি কীভাবে এ সব ছাড়ব, আমি কোথায় 
যাব? আমি ছোট ছোট ছেলেদের সাথে ছাঁদায়* বা আফগানদের সাথে পাহাড়ের 
গুহায় গিয়ে বসে থাকতে পারব? ওরাতো কুরআন হাদীস বুঝে না। আমি তো 
সব কিছু বুঝি । কিন্তু এ বুঝের লোকেরা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ ছেড়ে 
দিয়ে বসে আছে, সেটা তাদের খবর নেই । আর আল্লাহ্‌ সুন্হানাহু ওয়াতাআলা 
কেবল এ ফরয কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণেই অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার কথা 
বলেছেন। 


গুহাবাসীরাই সবচেয়ে বড় ফকীহ 

এসব লোকদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া মানে আল্লাহ এ কথা বলছেন যে, 
তারা বুঝেও না, জানেও না । অথচ এরপরও কিভাবে তুমি এমন লোকের নিকট. 
উহাদের ব্যাপারে ফতৃওয়া তলব করতে যাচ্ছ, যে জিহাদ পরিত্যাগকারী? যখন 
এসব লোকেরা জিহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণকারী কোন ফতওয়া দেখতে পায়, 
তখন তারা এ ফত্ওয়াকে কাটানোর জন্য নিজেদেরকে মুফতী হিসেবে পেশ 
হরে এবং এখান থেকে একুটি, ওখান থেকে একটি দলীল এনে প্রচার করে যে, 
তাদেরই রয়েছে আসল ইলম । আর বলে, অমুক আলিম নয়, অমুক এমন, 
শ্রমুক তেমন, ওদের কথা শোনা যাবে না ইত্যাদি | 
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কিন্তু এ ধরণের আলিমরা যখন বাগদাদ বা দেমশূকে কোন জটিল ফিকরী 
বিষয়ের সমাধান দিতে পারত না, তখন তারা বৈঠক করে বলত, বিষয়টি 
গ্তহাবাসীর নিকট পাঠিয়ে দাও । কারণ, তারা জানত যে, গুহাবাসী আল্লাহর 
অধিক নিকটবর্তী । তাই আল্লাহ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা তাদেরকে সমাধান 
দেয়ার তাওফীক দিবেন। ফলে গুহাবাসীরা প্রাসাদবাসীদের নিকট সমাধান 
পাঠাতেন। ইবনে তাইময়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন- 

“জিহাদের ব্যাপারে কেবল সেসব সত্যিকারের আলিমদের কাছেই ফত্ওয়া তলৰ 
করতে হবে, যারা দুনিয়াবাসী কী অবস্থায় আছে, সে ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন ।' 
অর্থাৎ জিহাদের ব্যাপারে সেই সত্যিকারের আলিমের কাছেই ফতৃওয়া তলব 
করবে, যিনি রণার্গণের প্রকৃতি ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা 
রাখেন। সে সব লোকদের ফত্ওয়া গ্রহণ করা যাবে না, যারা কেবল কুরআন 
হাদীসের ইবারত মুখস্ত করেন। আর সে সব আমলদার আলিমদের ফত্ওয়াও 
গ্রহণ করা যাবে না, যারা দুনিয়াবাসী কোন অবস্থায় আছে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট 
ধারণা রাখেন না। জিহাদের ময়দানে অবস্থানকারী সত্যিকারের আলিমের 
কাছেই জিহাদের ব্যাপারে ফত্ওয়া তলব করতে হবে । কারণ, যে আলিম 
জিহাদের ময়দান থেকে দুরে তিনি কীভাবে রণাঙ্গণের গতি-প্রকৃতি বুঝবেন । 
আম্মানে বসে ভুমি একজন আলিমের কাছে জিজ্ঞেস করছ যে, জিহাদ ফরবে 
আইন নাকি ফরমে ফিকায়াহঃ তিনি বলছেন যে, জিহাদ ফরযে কিফায়াহ। 
কারণ, জিহাদের জন্য অনেক লোকের প্রয়োজন নেই । তিনি হয়তো বলছেন যে, 
আমি ১৯৮১ সালে হজের সময় মিনায় সাইয়াফকে বলতে শুনেছি, ‘আমাদের 
অর্থের প্রয়োজন, মানুষের প্রয়োজন নেই ।' ঠিক আছে, কিন্তু দুনিয়াতো আর এক 
অবস্থায় রয়ে যায়নি । রাত-দিনের পরিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থারও পরিবর্তন 
হচ্ছে। তুমি এসে আমরা যারা জিহাদের ময়দানে আছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর 
জিহাদের ব্যাপারে । রণাঙ্গণের অবস্থা প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তন হচ্ছে। তুমি 
ফত্ওয়া দানকারী যে ভাইয়ের কাছে জিহাদের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছ, তিনি 
'অবশ্যই বড় মুফতী ৷ তবে বিভ্রান্ত! আল্লাহ তোমাকে বিভ্রা্তদের অন্তর্ভুক্ত স্্ 
করুন। জিহাদের আজ দশ বছর চলছে। কিন্তু তোমার এ মুফতী সাহেব ভার 
বাৎসরিক ছুটির তিন/চার মাস কাটাতে চলে যায় মিশর কিংবা সুইজারল্যান্ডে 
আমেরিকা, বৃটেন; সৌদিআরব, কুয়েত ও আবুধাবী-আবু গাযালে* অনুষ্ঠিত 
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হওয়া কোন সম্মেলন ও সেমিনারে উপস্থিত না হয়ে তিনি থাকেননি । কিন্তু তিনি 
একবারের জন্যেও জিহাদ দেখার জন্য তশরীফ আনেননি। আহ! ভাই তুমি 
কীভাবে জিহাদের ব্যাপারে ফত্ওয়া দেয়ার স্পর্ধা দেখাচ্ছঃ 
আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুন। আমি আজ সাত বছর ধরে জিহাদের 
ময়দানে । ছোট বড় অনেক নেতা কর্মী ছাড়াও আফগানিস্তানের অনেক লোকের 
সাথে এখানে ও দেশের বাইরেও আমি উঠা-বসা করেছি, তাদের সাথে কথা 
বলেছি। প্রতিদিন তারা এখানে ভিতর থেকে আমাদের নিকট জিহাদের খবর 
নিয়ে আসে । প্রতিদিন আমরা নতুন নতুন বিজয়ের সংবাদ পাচ্ছি। তুমি কীভাবে 
এ জিহাদের ব্যপারে ফতোয়া দিতে স্পর্ধা দেখাচ্ছ। তুমি কোন এতীম ও কোন 
আহতকে দেখতে আসনি। নিক্সন ও জিমি কার্টার সীমান্ত দেখতে এলেও 
তোমার পক্ষে এখনো আফগান সীমান্ত দেখার সুযোগ হয়নি। 
আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের খৃস্টান মিশনারী নারী পুরুষকে আফগানিস্ত 
নের অনেক ভিতরে দেখতে পাওয়া যায়। তুমি যদি এ সেবাদানকারীদের 
সম্পর্কে বল যে, আমি আফগানিস্তানে ফ্রান্সের মহিলাদের দেখেছি, তখন তারা 
বলবে যে, “ওরা মিশনারী ।' ভাই! তুমি তোমার দীনের মিশনারী হতে পার না? 
সে তো খৃস্টান, সেতো কুফ্র প্রচারের মিশন নিয়ে এতো সব কষ্ট স্বীকার করে 
এসেছে, এতোসব ভোগান্তি সভুষ্টচিত্তে হজম করে নিচ্ছে। জনাব! আপনি 
আল্লাহর পথে পেপসি কোলা ব্যতীত আর কী হজম করেছেন? 
তুমি যদি তাদের বল যে পেশোয়ারে ২২টি খৃস্টান সংস্থার অফিস রয়েছে, যারা 
আফগানিস্তানে কাজ করছে। পেশোয়ার শহরে গিয়ে যদি অবস্থা যাচাই কর, 
তাহলে বাইরের মুসলিম দেশ সমূহ থেকে আসা লোকদের চেয়ে 
আমেরিকানদের বেশী দেখা যাবে। তিনি বলবেন, ‘ওরা তো সিআইএ ।” ভাই! 
সিআইএ যদি তাদের স্বার্থের জন্য এখানে এসে উপস্থিত হতে পারে, তাহলে 
তুমি মুসলমান হয়েও কেন ইসলামের সাহায্যের জন্য আসতে পারবে না? 
শয়তানের গোলাষরা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে এ জিহাদের ফল চুরি করার জন্য 
আগমন করেছে । তুমি কেন এ পবিত্র জিহাদের সাহায্যের জন্য আসতে পারবে 
না? এদেরকে যখন তুমি বলবে যে, পেশোয়ার ও ইসলামাবাদে আমেরিকানরা 
বিপুল ভাবে গমনাগমন করছে, এমন কোন বিমানের আগমন ঘটে না, যেখানে 
কোন না কোন আমেরিকান নেই, তখন ভদ্র লোক তোমাকে. বলবে, আমি কি 
তোমাকে বলিনি যে, এসব সিআইএ ও কেজিবির খেলা? ভদ্র লোক ঘরে ধসে 
হাত খেতে খেতে পেটকে অর্ধমিটার উচু করে সব কিছু বুঝে ফেলেছেন!! এ জ্দর 
লোকের পকেট টাকায় ভর্তি আর ভদ্র লোক সব সময় শুধু বেতন বৃদ্ধি, 
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পদোন্নতি, গাড়ী, এয়ারকন্ডিশনার, ওয়াশিং মেশিন, ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, ফুলের 
বাগান ইত্যাদি নিয়ে চিন্তামগ্ন। এসব নিয়ে তার চিন্তা চেতনা ও কাজ কর্ম 
সীমাবদ্ধ । এরপরও ভদ্রলোক রাজনৈতিক সমাধান পেশ করে বলে যে, এসব 
সিআইএ ও কেজিবির স্বার্থের খেলা । আর যদি তুমি ফিলিস্তিনী হও তাহলে 
বলবে, এসব ফিলিস্তিন সমস্যাকে চাপা দিয়ে রাখার কৌশল ৷ এদের পথত্রষ্টতার 
ব্যাপারে আল্লাহর বাণী- 
(55) 25 ৪) উর ০১8 এন LG চস এল ২ ওঃ 
“কেননা চক্ষুসমূহ অন্ধ হয় না, বক্ষের ভিতরের অন্তরগুলোই অন্ধ হয়।” 
| [হজ $ ৪৬] ৷ 


মুজাহিদের যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন 

ভাইয়েরা! জিহাদ কতিপয় গুণের প্রতি মুখাপেক্ষী । আর তা হচ্ছে, (১) এমন 
সত্যিকারের সংকল্প, যা মানুষের সমালোচনা, তিরস্কার ও ভ€সনার পরোয়া করে 
না, (২) মুমিনদেরকে ভালবাসা ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া (৩) 
কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়া এবং (৪) অস্ত্র হাতে ভুলে নেয়া। আল্লাহ 
সুব্হানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 

Bf 049 শর ৪ 401 GN Od a3 6 এছ GLA UOT 2 ও ৪ 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের যারা স্বীয় দীন থেকে ফিরে যাবে, তাদের পরিবর্তে 
আল্লাহ এমন এক দলকে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং 
তারাও তাকে ভালবাসবে । তারা মুমিনদের প্রতি দয়াপরায়ণ হবে ও কাফিরদের 
প্রতি কঠোর হবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে । আর এ ক্ষেত্রে তারা 
কোন তিরক্কারকারীর তিবস্কারকে ভয় করবে না ।শ্‌আল মায়েদা £ ৫৪] ৷ 

কার তিরস্কারের ভয়? সাত্মীয়? বন্ধু? পরিবার? পাশের সৎলোক? এদের 
তিরস্কারের পয়োয়া না ব- ' আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ । তাই তিনি এন্রপর 
(95) pak 59203 পে কা এ ০৯৬ aS 
“ওটা আল্লাহর অনুগ্রহ । তিনি যাকে- ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ 
সবকিছুকে বেষ্টনকারী ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাত ।"[আল মায়েদা £ ৫৪]! 

তাই আমি সব সময় বলি, বেনজিন গাড়ীতে উঠে ১৫০ কি.মি. গতি বেগে গাড়ী 
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চালু করে এদিক-সেদিক না তাকিয়ে চলে এসো । তোমার কোন চিন্তা নেই। 
কারণ, “তারা কোন তিরক্ষারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না ।”্আল মায়েদা $ ৫8] 


আন্তর্জাতিক মিডিয়ার খবরদারি 


আমি তোমাদেরকে কসম করে বলতে ইচ্ছা করি এবং এ কথা কসম করে বললে 
আমার কাফফারা দিতে হবে না যে, আল্লাহর শত্রুরা পৃথিবীর অন্য কোন 
অঞ্চলকে আফগানিস্তানের মত ভয় পায় না এবং তারা পৃথিবীর অন্য কোন 
দেশের লোককেও আফগান ও তাদের দেশে জিহাদ করতে আসা লোকদের মত 
আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখে না। তোমরা মনে করছ যে, তোমরা এখানে বসে আছ 
এবং পৃথিবীর লোকেরা তোমাদের ব্যাপারে রেখবর। কতিপয় বাদে পৃথিবীর 
সকল মিডিয়া পরিকল্পনা এঁটেছে কীভাবে জিহাদ নির্মূল করা যায়, কীভাবে 
রণাঙ্গনে এ সকল যুবকদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা যায়ঃ এসব মিডিয়াগুলো৷ 
রাত-দিন চিন্তায় শ্রশগুল থাকে কীভাবে এ জিহাদ ও তার ধারক-বাহকদের 
কলুষিত করা যায়? কীভাবে জিহাদ করতে এগিয়ে আসা যুবকদেরকে এ ফরয 
কাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা যায়ঃ তাই মার্কিনীরা শুরুতে এ ভেবে 
আনন্দিত ছিল যে, রাশিয়া আফগানিস্তানে পরাভূত হয়ে গেছে। আর পরাভূত 
হওয়ার এ আঘাত রাশিয়াকে রক্তশূন্য করে ছাড়বে । যেমন গর্বাচেভ সম্প্রতি 
স্বীকার করেছে যে, আফগানিস্তান আমাদের স্থায়ী ক্ষত ৷ আর যেমন মিটরানও 
কিছুদিন পূর্বে বলেছে যে, আফগান্তান রাশিয়ার দেহে প্রবেশ করা সেই ক্যান্সার, 
যা তাকে খেয়ে নিঃশেষ করবে! 

ফ্রাস, বৃটেন ও আমেরিকা এ ভেবে আনন্দিত যে, তারা এ যুদ্ধের মাধ্যমে 
আফগানদের নিঃশেষ করে দিতে পারবে । আফগানরা পৃথিবীর সবচেয়ে মজবুত 
মুসলিম জনগোষ্ঠী, তারা কষ্ট ও কঠিনতা সবচেয়ে বেশী সহ্য করতে পারে এবং 
তারা যুদ্ধে তাদের কঠোরতা ও দৃঢ়তার জন্য খ্যাত। আর ওরা মনে করছে 
আফগানদেরকে নিঃশেষ করে দেয়ার সাথে সাথে রাশিফাকেও নিঃশেষ করে 
দেয়া যাবে। কিন্তু তারা দেখতে পেল যে, এ জিহাদ পুরো মুসলিম উম্মাহকে 
প্রভাবিত করেছে। 

জিহাদ থেকে দু'টি বন্তু বিচ্ছুরিত হয়। এক. আগুন। দুই. আলো। আগুন 
জালিমদেরকে ধ্বংস করে আর আলো মুমিনদের অন্তরকে আলোকিত করে। 
তাই আলো ছড়িয়ে পড়া শুরু করেছে আর আগুন তাদের ঘরের কাছে পৌছে 
যাচ্ছে। ফলে তারা চিৎকার করে বলছে, প্রতিদিন রাশিয়ার দু'টি করে বিমান 
ভূপাতিত হচ্ছে, দশটি করে ট্যাংক ধবংস হচ্ছে, পঞ্চাশজন করে সৈন্য নিহত 
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হচ্ছে ইত্যাদি ! রুশ ও আফগান কম্যুনিস্টরা নিহত হচ্ছে, পুড়ে মরছে, আহত 
হচ্ছে ও বন্দী হচ্ছে- আমেরিকার জন্য এটা ভাল । কারণ, এতে রাশিয়ার দৈনিক 
প্রায় ৩৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হওয়ার কারণে রাশিয়া গরীব হয়ে যাচ্ছে। 
আমেরিকার জন্য এটা বিরাট সাফল্য । 
আমেরিকা থেকে আমদানি করা গমের টাকা রাশিয়া এখন গাদ্দাফীকে প্রদান 
করার জন্য বলছে। হ্যা! গাদ্দাফী আমেরিকাকে গমের মূল্য পরিশোধ করবে। 
বিনিময়ে রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র পাবে । দেখুন আমেরিকাকে পর্যন্ত রাশিয়ার 
নিকট গম বিক্রি করতে হচ্ছে। রাশিয়ার কাছে এখন গম কেনার অর্থও নেই। 
রাশিয়া নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে । তাই তারা এ প্রকট সংকট থেকে বেরিয়ে আসার 
চেষ্টা করছে। কিন্তু আমেরিকা দেখতে পেল যে, এ জিহাদ মুমিনদের অন্তরে 
আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসাকে দৃঢ় করেছে, মুসলিম উম্মাহর অন্তরে নব জীবনের সঞ্চার 
করেছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে ফিরিয়ে এনেছে ! এ জিহাদের ময়দানে 
তোমাদের আগমন তাদের ভীতি আরো বৃদ্ধি করেছে। আর তারা যে (আরব) 
জনগোষ্ঠী সমূহকে ভোগ বিলাস ও অর্থ সম্পদে ডুবিয়ে রেখেছে বলে মনে 
করছে, তাদের একটি বড় অংশ জিহাদ ও ত্যাগের এ ভূমিতে চলে এসেছে । এর 
ফলে তাদের ভীতি আরো অনেক বেড়ে গেছে। 


বিশ্রান্তি সৃষ্টির পায়তারা 

আমেরিকা মনে করেছিল যে, সে আলজেরিয়া, সৌদিআরব প্রভৃতি দেশগুলোর 
যুবকদের মৃত বানিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে! তারা মজাদার খাবার, নারী ও 
গাড়ী নিয়ে ব্যস্ত। মনে করেছিল তাদেরকে সে ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম 
হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ যখন দেখল, এঁ যুবকরাই আফগানিস্তানের রণাঙ্গনে জান- 
মাল উৎসর্গ করতে চলে এসেছে, তখন সে নতুনভাবে হিসাব কষতে শুরু করল । 
চিন্তিত হল, পরিকল্পনা তন্ডুল হয়ে গেল নাকি!! মার্কিনীরা বলল, আমরা তাদের 
জন্য ব্যংকক খুলে দিয়েছি। কিন্তু আরবরা সেখানে খাচ্ছে না, কারণ কি? 
ব্যাংকককে মার্কিন সৈন্যরা পৃথিবীর যেনার আড্ডা খানা বানিয়েছে। ব্যাংককে 
তারা মেয়েদের নিয়ে ধিনার আড্ডা খানা না খুললে ভিয়েতনামে ভাদের এ 
অবস্থা হতো না। এরা অপরাধী, এরা রক্তপিপাসু। এরা ব্যাংকক, ম্যানিলা 
প্রভৃতি জায়গায় অপরাধের আড্া খানা খুলেছে এবং ওখানে যাওয়ার পথ সহজ 
করে প্রতিদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, “ব্যাংকক সফরের জন্য বুকিং করুন' । 
এরা ভাবল, তার্য ব্যাংককে কেন যায় না, কীভাবে তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও 
মজা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গুহা ও চূড়ার কঠিন জীবন যাপনকে বেছে নিচ্ছে? 
এর মানে পরিকল্পনায় কোন ভুল রয়ে গেছে। তাই তারা নতুন ভাবে উপলব্ধি 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ফ্ড়যন্ত্র % ৮৩ 
করল যে, এ জিহাদের ব্যাপারে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির বিকল্প নেই। তাই মার্কিন 
টিভি প্রতিদিন প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, জিহাদের জন্য আমেরিকার বার্ষিক 
সহায়তা ছয়শ মিলিয়ন ডলার ৷ তাদের দেয়া ষ্টিংগার ক্ষেপনাস্ত্র বিমান ভূপাতিত 
করছে: অতএব, ষ্টিংগার ক্ষেপনাত্ত্রই এখন জিহাদের সবকিছু। 
এরপর তারা আফগানিস্তানে গিয়ে কতিপয় মাদকসেবীদের একত্রিত করছে। 
তাদেরকে বলছে তোমরা মাদক মুখে দিয়ে যাও এবং রাশিয়ানদের উপর হামলা 
কর। তারা একে ভিডিও রেকর্ড করে মার্কিন টিভিতে প্রচার করছে এটাই 
আফগান জিহাদ । দেখাচ্ছে কতিপয় মাদকসেবী ডাকাত তাদের মাদক ক্ষেতকে 
রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। ঠিক মুজাহিদদের হাতে ষ্টিংগার 
ক্ষেপনাস্ত্রই একমাত্র মার্কিন অস্ত্র । কিন্তু আমেরিকা এ অস্ত্রের কথা ফলাও করে 
প্রচার করলেও এ কথা বলতে ভুলে গেছে যে, আমরা প্রতিটি ষ্টিংগার 
ক্ষেপণাস্ত্রের বিনিময়ে মুসলমানদের কাছ থেকে ৭০ হাজার ডলার আদায় 
করছি। এ কথা তাদের প্রচার পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় খুব ছোট করেই টিকা 
আকারে লেখা হয়েছে। 
মার্কিনীদের নিকট আমাদের প্রশ্ন, যদি তোমাদের কথা মত আফগান জিহাদ 
কতিপয় মাদকসেবীদের তৎপরতা হত, তাহলে তোমরা তিন বছর ধরে জহির 
শাহ্‌কে ফিরিয়ে আনার বে প্রস্তাব দিচ্ছ, তারা সেটা কেন মেনে নিচ্ছে না? এতে 
করে তো তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত! তারা কেন জহির শাহ্‌দেরকে 
প্রত্যাখ্যান করছে? মুজাহিদ নেতারা তোমাদের আমন্ত্রণ সত্বেও কেন তোমাদের 
সাথে দেখা করছে না? মুজাহিদ নেতা সাইয়াফ মার্কিনীদের বলেছেন, আমরা 
জানি তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর শক্র, মানবতার শত্রু এবং সর্ব নিকৃষ্ট 
জনগোষ্ঠী । তোমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে পছন্দ কর না। তোমাদের অপছন্দ 
সত্বেও আমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব। মার্কিন মুখপাত্র বলল, আমরা 
ইসলামী রাষ্ট্রকে ভালবাসি তবে ভয় করি। সাইয়াফ তাকে বললেন, আকাশে 
আমাদের এক জন প্রভু আছেন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর তাগুত বলেন এবং 
তিনি তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও অনেক বড়। আমরা তার উপরই 
ভরসা করি। দেখুন সাইয়াফের আকীদা কী রকম? এটা কি আশআরীদের 
আকীদা যে, ‘আকাশে আমাদের একজন প্রভু আছেন? 
কিছু লোক আছে যারা প্রচার করে যে, সাইয়াফ শিয়া । তার নাম আবদুর 
রাসূল ৷ টাকার জন্য সৌদিদের সাথে সম্পর্ক করার পর নিজের নাম পরিবর্তন : 
করে আবদুরাব্বির রাসূল রেখেছেন। অসহায় সাইরাফ! পশ্চিমারা পর্যন্ত 
আফগানদেরকে তার বিরুদ্ধে উসকে দেয়ার জন্য বলে বেড়াচ্ছে যে সাইয়াফ 
ওয়াহাবী !! 





আল্লাই সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
(৯) ১৩৮ 4 Od 401 004 5 45 ৮ cmd 05140 22৫ BSG পেতো 
ay 20 5510 01 allt 55১ 0০ OES 5 পুতি এ 40 2150 ৮81) লস 
4৫ 20) ৮:০৩ 008 22৮) DELL 2 4 হুড ৬০3৮৮ UNS 25 এ 
(WA) S35 Fah SH 
“আল্লাহ কি তার বান্দার জন্যে যথেষ্ট নয়? তারা আপনাকে তাদের কথিত 
উপাস্যদের ভয় দেখাচ্ছে । আল্লাহ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর 
কেউ নেই । আর আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে পথ ভ্রষ্ট করার কেউ নেই । 
আল্লাহ্‌ কি ক্ষমতাধর ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন 
করেন যে, পৃথিবী ও আকাশ সমূহকে কে সৃষ্টি: করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই 
বলবে, আল্লাহ্‌ । এখন তাদের-ক্লুন যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে 
ডাক, তারা কি আল্লাহ্‌ আমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে,. যে ক্ষতি দূর করতে 
পারবে কিংরা যদি আল্লাহ আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন, তা কি তারা 
প্রতিরোধ করতে পারবে? আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । 
ভরসাকারীরা তার উপরই ভরসা করে।” [যুমার £ ৩৬-৩৮] । 


পাশ্চাত্য ইস্লাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র ** ৮৫ 
কাঙ্খিত সমাধান কী? 


তোমাদের পরিচয় হচ্ছে তোমরা কাঙ্খিত সমাধান কামনা করছ। সে কাজত 
সমাধান কী যা মানুষ তোমাদের মাধ্যমে পেতে চাচ্ছে? যার কথা ইসলামী 
আন্দোলন কর্মীরা মাঠে-ময়দানে বলে বেড়াচ্ছে? যার জন্য তোমার মন অধীর 
অপেক্ষা করছে? সংক্ষেপে সমাধান কি এই নয় যে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইনের 
শাসন নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা, যার কথা শায়খ বান্না তার দাওয়াতের প্রথম 
থেকে বলে এসেছেন? খেলাফতের পতনের চার বছর পর শায়খ বান্না যে তড়িত 
আন্তরিক প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, তা খেলাফতের সে প্রাসাদ পুনঃনির্মাণের জন্য 
যা ধূসর বাঘ মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪ সালের ৪ঠা মার্চ ভেঙে তছনছ 
করেছিল অতএব, আমাদের এ দলবদ্ধ হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য সে 
খেলাফতের প্রাসাদের পুনঃনির্মাণই | 
শায়খ বান্না বলতেন- 
Cp Pd nny En 90 HS পু এ) Ge Up লন ০৮৪ ও 
i 5০ spd সুভ 54 লা PUBS ০০ ১৮০৫ bang এ ও টা 
৯০) ৮০০ By 2৮ ৬ 
'ভাইয়েরা! তোমরা কোন রাজনৈতিক দল নও, তোমরা কোন সেবা সং 
নও এবং কোন দল বা কোন উদ্দেশ্যের জন্য গঠিত কোন সংস্থাও নও। তোমরা 
এ উম্মাহর মাঝে চলাচলকারী এক নতুন আলো, যা কুরআন দ্বারা এ উম্মাহকে 
জীবিত করবে এবং ইসলামের আলো দ্বারা জাহিলিয়তের অন্ধকারকে দূরীভূত 
করবে'। অতএব, শহীদ বান্না ১৯২৮ সালে এ নতুন আলো যাকে 


ইসমাঈলিয়ায়* তার পবিত্র আহ্বানের মাধ্যমে জ্বালিয়েছিলেন, তার লক্ষ্য ছিল 
চার বছর পূর্বে ধ্বংস করা খেলাফতের প্রাসাদকে পুনগ্ননির্মাণ করা । 


খেলাফত কী? 

আমরা ব্যক্তিগত ভাবে সবাই চাই নিজেকে রক্ষা করতে, জান্নাতে প্রবেশ 
করতে । এতএব, আমরা যে দু' উদ্দেশ্য তথা জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও বেহেশতে 
প্রবেশ করার আশায় কাজ করছি, তার মত অন্যান্য মানবগোষ্ঠীও যাতে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে, সে জন্য একটি কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ, পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে কিছু লোক একজন নেতার নেতৃত্বে 
আল্লাহর আইন প্রয়োগ করা । আর এটাই হচ্ছে খেলাফত তথা ইসলামী রাষ্ট্র । 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ঘড়যন্ত্র *% ৮৬ 
কাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েকটি ধাপ 
এ ইসলামী রাষ্ট্র প্রথমে এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্কায় দাড়িয়ে মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, “বল, 
আল্লাহ ছাড়া কোন মা'ধুদ নেই” । এ কথা বলে তিনি মানুষকে তাওহীদের 


দিকে আহবান করেছিলেন। এ তাওহীদ তিন প্রকার। এক. 24890 ২৩৮৬ 
“পৃথিবী সৃষ্টি ও পরিচালনায় আল্লাহকে একক জানা'। দুই, 2৮৯91 > 
ইবাদত পাওয়ার অধিকার আল্লাহর একক বলে জানা' ! তিন. *৮৭ু। ৮৬ 
০ বিশেষ কিছু বিশেষণ ও গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহই বলে 
বিশ্বাস করা' । 
অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত যেমন তাওহীদ 
দিয়ে শুরু হয়েছিল, তদ্রুপ আমাদের দাওয়াতও শুরু হতে হবে তাওহীদের 
মাধ্যমে ৷ “তাওহীদুর রুবৃবিয়াহ* বলতে অন্তর ও মানসে স্থান লাভ করা চিন্তাগত 
তাওহীদকে বুঝায় । অর্থাৎ, তোমার এ কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু 
ওয়াতাআলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রিষিকদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা এবং 
সবকিছু তারই ইচ্ছায় হয়, তিনিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী, তিনি 
রক্ষা করেন এবং তার কাছ থেকে রক্ষা করা খায় না ইত্যাদি। এ সবই হল 
চিন্তাগত তাওহীদ । এ তাওহীদ পূর্বের যুগের সকল কাফির ও মুশরিকদের মাঝে 
পাওয়া যেত । যেমন আল্লাহু বলেন- 
(AA) 94235৮0142৪ 2 od AG sigh HEFL ox of YB 
(৭) ০১০৪ ওটি 4১48 ০9 
“বলুন, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা 
করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? তারা অবশ্যই বলবে 
আল্লাহর । বলুন, তাহলে তোমাদের কোথা থেকে যাদু করা হচ্ছে ।” 
[আল্মুমিনূন £ ৮৮, ৮৯]। 
অতএব, শুধু “তাওহীদুর রুবৃবিয়াহ্‌*র স্বীকৃতি দানের জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি 
করেননি এবং এ জন্য কোন সময় কোন নবী ও প্রেরণ করেননি । মানুষের 
অন্তরে প্রাকৃতিক ভাবে যে 'তাওহীদুর রুবুবিয়াহ' লালিত থাকে, তাকে বাস্তব 
জগত তথা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার নামই 'তাওহীদুল উলুহিয়াহ' । অতএব, 
'তাওহীদুল উলৃহিয়াহ' হচ্ছে কর্মণত তাওহীদ । প্রথম প্রকার তাওহীদ দ্বারা 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ৮৭ 
আল্লাহকে তার কর্মের ক্ষেত্রে একক বলে জানা হয়! আর দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ 
দ্বারা আমাদের কর্মশুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য এ কথার স্বীকৃতি দেয়া হয়। 
অতএব, আমরা নামায ও রোযা থেকে শুরু করে যে কোন কাজই করি না কেন 
তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই করব। এ বিষয়টিকে কুরআন চিত্রিত করেছে 
এভাবে- 
UL % ১5 3 (5৭) এত 0 এ) ভা) ভা) ৮০45 ভাস ০1 
(17) ৭ ০৪ ০০ 
“বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ 
অর্থাৎ, সবকিছুই) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত । কোন ক্ষেত্রে 
তার কোন অংশীদার নেই। আর তার জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা থেকে পবিত্র 
থাকার জন্যেই আমি আদিষ্ট এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলিম ।শআনআম ঃ 
১৬২,১৬৩]। 
তাওহীদুল আসমা ওয়াস্সিফাতের অর্থ হচ্ছে কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহ্‌ 
সুবৃহানাহু ওয়াতাআলার যে সব সুন্দর নাম ও মহৎ গুণাবলীর কথা উল্লেখ 
হয়েছে, সেগুলো কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, অপব্যাখ্যা ও সৃষ্টির সাথে 
সাদৃশ্যকরণ ছাড়া মেনে নেয়! । কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর নামগুলো দ্বারাই আমরা 
আল্লাহকে ডাকব। এতে কোন কিছু বৃদ্ধিও করব না, কমাবও না? আল্লাহ্‌ 
সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা নিজেকে জব্বার বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, 
আমরা তাকে জাবের বলে অভিহিত করব না। আবদুল জব্বার নাম রাখা 
জায়েয । কিন্তু আবদুল জাবের নাম রাখা জায়েয নেই । কারণ, জাবের নামে 
আল্লাহর কোন নাম নেই । অনুরূপ হাদীসে এসেছে আল্লাহ সাতীর (৮৮) অর্থাৎ, 
আল্লাহ (বান্দার গুনাহ) ঢেকে রাখেন । অতএব, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কাউকে সাতীর (৮৮ নামে অভিহিত করব না! 


অনুরূপ আমরা আল্লাহর জন্য নিজের পক্ষ থেকে নামও তৈরী করব না। যেমন 
ধরুন কুরআনে আছে- এ ১৮ ১৫ ১৮৭, “আল্লাহ আরশে উপবেশন 
করেছেন” । কিন্তু তাই বলে আমরা আল্লাহকে উপবেশনকারী (৯) নামে 
অভিহিত করতে পারি না। ইমাম ইবনে হায্ম বলেছেন_ 
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“সমগ্র উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, কারো জন্য কাউকে আবদুল মুস্তাবী নামে 
অভিহিত করা জায়েয নেই এবং এ কথা বলাও জায়েয নেই যে, হে মুস্তাবী 
আমাকে সাহায্য করুন । 

তাওহীদের এ দাওয়াতকে মক্কায় কিছু লোক গ্রহণ করেছিলেন। ফলে 
করেছিল । এ সবের সামনে যারা ঝরে পড়েছে, তারা ঝরে পড়েছে ও যারা 
মুরতাদ হয়েছে, তারা মুরতাদ হয়েছে! শেষ পর্যায়ে আল্লাহ অবশিষ্ট দৃঢ়পদ ও 
ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্যই পথ খোলা রেখেছিলেন এবং তাদেরকে পৃথিবীর 
কর্তৃত্ব দান করেছিলেন । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাপ্লাম- এর চারপাশে যখন দৃঢ়পদের একদল 
মানুষ সংগঠিত হল, তখন তিনি এমন একটি ভূখন্ড খোজা শুরু করলেন, যেখানে 
তিনি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করবেন ও আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করবেন! এ 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্রের কাছে আবেদন জানালেন যে, কে আমাকে আল্লাহর দীন 
প্রচারের জন্য জায়গা দিবেন? আল্লাহর হুকুমে মদীনার আওস ও খাযরাজ 
গোত্রের কিছু সর্দার তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন, যারা আকাবার রাত্রে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । এ 
সাহায্য তিনি লাভ করেছেন তার দাওয়াতী ঘিন্দেগীর বার বছর পর। আল্লাহর 
হুকুমে তিনি মদীনায় চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে শুরু হল জিহাদ । আল্লাহ 
এব্যাপারে বলেশ_ 
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“যাদের সাথে যুদ্ধ বাধানো হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হল। 
কারণ, তারা নির্ধাতিত। আর আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করার ক্ষমতা 
রাখেন ।শাহজ £ ৩৯]। 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উদ্দেশ্য সফলকরণে একটি 
পরিকল্পনা আঁটলেন। আর তা হচ্ছে মহা মুর্তি তথা কুরাইশদের মূর্তিকে ধ্বংস 
করা । যখন কুরাইশদের মূর্তি ভেঙে যাবে এবং তাদের প্রতিরোধ শেষ হয়ে 
যাবে, তখন মানুষ আল্লাহর দীনে দলে দলে প্রবেশ করবে । তাই তিনি তার 
চতুষ্পার্শের ইয়াহুদীদের সাথে কতিপয় চুক্তি করলেন । এরপর তিনি কুরাইশকে 
প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করলেন। অতঃপর কুরাইশদের সাথে তাঁর যুদ্ধ শুরু 
হয়। কুরাইশদের সাথে যুদ্ধের এ পথে তিনি বানু কাইনুকার উপর আঘাত 
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হানলেন, বানু নাধীরকে দেশান্তর করলেন এবং বানু কুরাইযাকে হত্যা করলেন। 
কিন্তু যে শত্রুকে মুল টার্গেট বানিয়েছেন এবং যাকে দমন করার জন্য রাত দিন 
পরিকল্পনা করেছেন, সে হচ্ছে কুরাইশ । অতঃপর তিনি কুরাইশদের উপর বিজয় 
লাভ করলেন। এ সময় ইসলামী বিধি বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ 
হচ্ছিল এবং এগুলোকে পর্যায়ক্রমে মুসলিম সমাজে প্রয়োগ করছিলেন কুরআন 
অবতরণ শেষ হল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠাকামী মানবতার জন্য আদর্শ 
হিসেবে পৃথিবীর একটি অঞ্চলে ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করে দেখানো সম্পন্ন 
হল। অতঃপর আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন । 
তা এঁ পথের অনুসরণের মাধ্যমে করতে হবে, যে পথে আল্লাহর দীন প্রথম বার 
কায়েম হয়েছিল। 
তাওহীদের দিকে আহ্বান সাময়িক। তাওহীদের চতুষ্পার্শে মানুষ সংগঠিত 
হওয়ার পর জ্বালানো হয়েছে জিহাদের আগুন । অতঃপর মানুষ এ আগুনের 
চতুষ্পার্শে ক্রমান্বয়ে জড়ো হওয়া শুরু করে। আর এ জিহাদই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃতে পরিচালিত আন্দোলনের প্রধান 
বাহন হিসেবে রয়ে যায়। আন্দোলনের এ পথে তার অনেক কর্মী শহীদ হন। 
এর নেতৃত্বে কিছু লোক দুঢ়পদ থাকেন । মানুষ আস্তে আস্তে তাদের কাছে এসে 
ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকে । যখন তারা বাতিলের উপর বিজয় লাভ 
করেন, তখন মানুষ আল্লাহর দীনে দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করে। 
জিহাদ যে ইসলামী আন্দোলনের অবকাঠামোর একটি অংশ ও স্তম্ভ সমূহের 
একটি স্তম্ভ না হবে, সে ইসলামী আন্দেলন ইসলামী আন্দোলন নয়; তা একটি 
সেবা সংস্থা, যা এতীম, বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্য করে বা সচ্চবিত্র ও 
ধুমপান ত্যাগের প্রতি আহবান জানায় । 
অতএব, জিহাদ ইসলামী আন্দোলনের অবকাঠামোর অন্যতম উপাদান ও স্তম্ভ 
হওয়া অপরিহার্য । নতুবা ইসলামী আন্দোলন অন্ধকারে থেকে যাবে এবং কোন 
দিন নিজের পায়ে দাড়াতে পারবে না। কারণ, আল্লাহর শক্রদের পক্ষে তো 
তোমাকে ক্ষমা করা সম্ভব নয়, তারা তেমার সাথে অবশ্যই লড়বে । অতএব, 
তুমি যদি শক্তিশালী না হও, তাহলে তোমাকে নেকড়ে খেয়ে বসবে । 
আধুনিক যুগে আমরা শায়খ বান্নার ইসলামী আন্দোলনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ 
করতে পারি। দেখুন, তিনি কীভাবে ইসলামের বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা 
করে গেছেন। প্রথমে তিনি তাওহীদের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। অতঃপর 
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জিহাদের আগুন জ্বলেছেন। অতঃপর জনসাধারণ তার দাওয়াতকে সমর্থন 
জানাল। কারণ, জনগণের সমর্থন না পেলে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে একা 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়! কারণ, রণাঙ্গণ খুব দীর্ঘের এবং ত্যাগের 
প্রয়োজন অত্যাধিক আর ইসলামী আন্দোলনের সন্তানরা সংখ্যায় কম । আর ভাল 
জিনিস কমই থাকে । অতএব, যারা জিহাদের চিন্তা বাদ দিয়ে ইসলামী 
আন্দোলনের কর্মী জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগ বা বিশ ভাগে পৌছার অপেক্ষা 
করে এবং বলে যে, শতকরা দশ কিংবা বিশ ভাগ জনগণ যখন ইসলামী 
আন্দোলনের কর্মী হবে, তখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব, তারা সমাজের 
প্রকৃতি, দাওয়াতের নীতি ও পৃথিবীতে আল্লাহর রীতি ও নিয়ম উপলব্ধি করে না। 
ইসলামী আন্দোলনের কর্মী সংখ্যা জনসংখ্যার একশ ভাগের পাচ কিংবা দশ 
ভাগে এসে পৌছা কখনো সম্ভব না, এটা অবাস্তব স্বপ্র ছাড়া কিছুই নয়। 

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের দিকে দেখুন । মক্কার 
তের বছরে তাদের সংখ্যা 'ছিল শতের কাছাকাছি । জিহাদের পথে অগ্রসর 
হওয়ার পর বদরে গিয়ে তাদের সংখ্যা দাড়াল ৩১৩ (তিনশ তের) জনে । উহুদে 
গিয়ে তাদের সংখ্যা দাড়াল ৭০০ (সাতশ) এ। হুদাইবিষ়ায় গিয়ে তাদের সংখ্যা 
এসে দাড়ায় ১৪০০ (চৌদ্দশ) এ। মক্কা বিজয়ের দিন তাদের সংখ্যা এসে 
উপনীত হয় ১০০০০ (দেশ হাজার) এ । কেন এত বিরাট পার্থক্য । ষষ্ঠ হিজরীতে 
হদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ১৪০০। কিন্তু মক্কা বিজয়ের 
দিন দশ হাজার হল কীভাবে? এর কারণ, যুদ্ধে হেরে কুরাইশরা তাদের দন্ত 
অহংকারকে খুইয়ে স্বীকার করে নিল যে, রাসুলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামই কর্তৃত্বের অধিকারী । তাই তারা তার হাতে কর্তৃত্বের চাবি তুলে 
দিতে বাধ্য হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি আরব দীপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম- এর রাজনৈতিক প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি করল । ফলে মানুষ আল্লাহর 
দীনে দলে দলে প্রবেশ করা শুরু করল। কারণ, মানুষের ইসলাম গ্রহণে 
কুরাইশদের দন্ত ও আল্লাহর দীনের সাথে তাদের শক্রতা বড় বাধা ছিল। 
অতঃপর যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা তাদের দম্ভ অহংকার থেকে 
হটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম” এর সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হল, 
তখন জনসাধারণ মনে করল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বিজয় 
অনিবার্য । ফলে তারা ব্যাপক ভাবে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করে। অষ্টম 
হিজরীতে মক্কা বিজয় হল এবং কুরাইশরা পরাজয় স্বীকার করে নিল। মক্কা 
বিজয় রমযানে হয়েছিল । নবম হিজরীর জুমাদাল উখরা বা রজব মাসে তথা 
মক্কা বিজয়ের নয় মাস পর তাবৃক অভিযান পরিচালিত হয় । মুসলমানদের সংখ্যা 
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মক্কা বিজয়ের দিন দশ হাজার ছিল। কিন্তু তাবৃক অভিযানের সময় মুসলমানদের 
সংখ্যা এসে দাড়ায় ত্রিশ হাজারে! বিপুলভাবে বর্ধমান এ সংখ্যা যুদ্ধ সমূহে 
মুসলমানদের বিজয়েরই ফল। দশম হিজরীর শেষের দিকে যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ করতে গিয়েছিলেন, তখন 
মুসলমানদের সংখ্যা এসে পৌছে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজারে । 
তুমি শক্তিশালী না হলে মানুষ তোমার পক্ষ নিবে না। দুর্বলতা ও কষ্টের সময় 
গণ মানুষের পক্ষে তোমার সাথে এসে দাড়ানো কল্পনাতীত ব্যাপার । কারণ, গণ 
মানুষ অবস্থা দেখেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে । আল্লাহ বলছেন- 
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“যখন আল্লাহর সাহাধ্য ও বিজয় এসে গেল, আর আপনি মানুষকে দেখছেন, 
তারা আল্লাহর দীনে দলে দলে প্রবেশ করছে।” 
আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের পরই মানুষ আল্লাহর দীনে গণহারে দীক্ষিত হয়। 
দুর্বলতা ও কঠিন পরিস্থিতির সময় কেবল সেসব দুর্লভ ও অনন্য সাধারণ 
লোকেরা তোমার পাশে থাকবে, যারা ত্যাগ ও মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। 


ইখওয়ানেরর অর্জিত অভিজ্ঞতা সমূহ 

শায়খ বান্না এ নীতি কীভাবে প্রয়োগ করেছেন দেখুন। তিনি ফিলিস্তিনের 
মুসলমানদের উৎখাতের ঘড়যন্ত্র দেখে সেখানে তিনি তার পক্ষ থেকে কয়েকটি 
দল পাঠান । শহীদ বান্না তার আন্দোলন নিয়ে প্রকাশ্যে মাঠে না আসার পূর্ব 
থেকে ইংরেজ ও ইয়াহুদীরা তার আন্দোলন নিয়ে ভীষণ আশঙ্কায় তুণিছিল । যখন 
দেখা গেল তার আন্দোলনের কর্মীরা অস্ত্রধারণ করে তাদের মুখোমুখি হচ্ছে, 
তখন গোটা পশ্চিমা বিশ্বে হৈচৈ শুরু হয়ে যায় । 

আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যার নাম এখন আমার মনে আসছে না, কিছু 
পত্রিকা সংরক্ষিত আছে, যেগুলোতে শহীদ বান্নার নিহত হওয়ার ছবি আছে এবং 
তার নীচের ক্যাপশনে এ কথা লেখা আছে যে, আজ বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর 
লোকটি নিহত হল। এ সংবাদ শুনেই সাইয়েদ কুতুব ইখওয়ানুল সুসলিমীনের 
আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাতে যোগদান করেন। বান্নার শাহাদতে যখন 
আমেরিকাকে তিনি আনন্দ প্রকাশ করতে দেখলেন, তখন তিনি ভাবলেন, তার 
দাওয়াত অবশ্যই সত্যের উপর ছিল। না হলে তাকে নিয়ে বিশ্বের ইসলামের 
শত্রুদের এত মাথা ব্যথা কেন? 
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এ ইসলামী আন্দোলনই ফিলিস্তিনের বুকে সাড়া জাগানো একমাত্র আন্দোলন । 
এ আন্দোলন অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে ও উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 
এমনকি ডায়ান পর্যন্ত মা'রফ হাদারীকে বন্দী বিনিময়ের দিন এ কথা বলেছিল 
যে আজকে আমরা আপনাকে বিনিময় হিসেবে মিশরীদের কাছে হস্তান্তর করছি। 
মারুফ হাদারী ফিলিস্তিনে গ্রেফতার হওয়া ইখওয়ান নেতা ছিলেন। মা'রূফ 
হাদারী তাকে বললেন, আমি আপনার কাছে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই 
যে, আপনারা সবার ক্যাম্পে হামলা চালালেও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ক্যাম্পে 
কেন হামলা চালাননি? ডায়ান বলল, আমরা তো বাচার জন্য এসেছি। আর 
ইখওয়ানুল মুসলিমীন এসেছে মরার জন্য । যারা মরতে চায় তাদেরকে পরাজিত 
করা অসম্ভব । তাই আমরা তাদের ক্যাম্পে হামলা করিনি । 
শায়খ বান্না ফিলিস্তিনে ইয়াহুদীদের উপর বিজয় লাভ ও তাতে ইসলামী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার জন্যে মিশর থেকে দশ হাজার যুবক পাঠানোর ইচ্ছা করেছিলেন! এর 
ফলে আরবের রাজা ও স্বৈরাচারীদের সিংহাসনগুলোর একের পর এক পতন 
হত। কিন্তু তিনি ভুলবশত আরব লীগের শীর্ষ বৈঠকে এ মর্মে টেলিগ্রাম পাঠান 
যে, আমি দশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে চাই। অতএব, 
আমাকে অনুমতি দিন। এরপর থেকে তার বিরুদ্ধে অবিরাম ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে 
যায়। আমেরিকার প্রতিনিধিতৃকারী রাষ্ট্রদূতরা তথা আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেনের 
রাষ্ট্রদূত একত্রিত হয়ে ১৯৪৮ এর ৬ ডিসেম্বর ইথওয়ানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে। অতঃপর ইখওয়ান কর্মীদের কারাগারে নিক্ষেপ শুরু হয় । শায়খ বান্নাকে 
বাইরে রাখা হয় । অতঃপর এর দু'মাস শেষে তাকে হত্যা করা হয়। 
ওই সময় আমরা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদী মুক্ত করতে 
পারতাম । সে সময় ইসলামী আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। সে সময় 
মিশরের ইসলামী আন্দোলনের বীর সন্তানরা সানাই উপত্যকা অতিক্রম করে 
খান ইউনুসে পৌছে যেতে পারত এবং শত্রুদের পরাজিত করে গোটা 
ফিলিস্তিনকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা যেত । কিন্তু ফিলিস্তিনের ব্যাপারে শায়খ 
বান্নার সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক দেরী হয়ে যায়। ফলে আমরা সফলকাম হতে 
পারিনি। এরপরও আমরা কিছু মুজাহিদ ও কিছু শহীদদের পেশ করে আল্লাহর 
কাছে কেফিয়ৎ দিয়েছি । 
ফিলিস্তিন যাতে মুক্ত হতে না পারে, সে জন্য ইসলামী আন্দোলনের উপর দমন 
নিপীড়ন শুরু হয়ে খায়। শহীদ বান্নার নিহত হওয়ার দু'দিন পর রুড্‌স চুক্তি 
সম্পন্ন হয় এবং মিশর ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দান করে। এর দশ দিন 
পর জর্দান স্বীকৃতি দান করে । তার এক মাস পর সিরিয়াও স্বীকৃতি দেয় । 
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শায়খ বারা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে মিশরেই ইসলামী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা করতে চান। যখন ফারুক*্** ও তার পেটুয়া বাহিনীর পক্ষ থেকে 
ইখওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তখন তিনি ফিলিস্তিনে 
লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধ বন্ধের জন্য নাফরাসীর চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করার পর ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে তিনি শেষবারের মত খুবকদের ফিলিস্তিনে 
প্রেরণ করেন। শায়খ বান্নার সেক্রেটারী আবদুল বদী সাকার বলেন, আমরা 
সর্বশেষ দলকে ফিলিস্তিনে পাঠালাম । শায়খ বান্না তাদেরকে খুব উৎসাহের সাথে 
বিদায় দেন। অতঃপর তিনি আমাকে হাতে ধরে ইখওয়ানের অফিসের একটি 
কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ফিলিস্তিনতো শেষ হয়ে গেল৷ আমি বল্লাম, 
ফিলিস্তিনে পাঠানো এ যুবকদের রক্তের জন্য আল্লাহর কাছে আপনিই দায়ী 
থাকবেন। তখন তিনি বললেন, ওহে মিসকীন, আমি কোন যুবককে তার ফরয 
দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ায় বাধা দিতে পারি না। দ্বিতীয়ত আন্তর্জাতিক 
পরিকল্পনা বলছে যে, ফিলিস্তিনে যা হবার হয়ে গেছে। তবে হতে পারে এ 
যুবকরা আল্লাহর ইচ্ছায় আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাতিলের ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা 
পালন করতে পারে । 
ফিলিস্তিনে পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমরা ফিলিস্তিনে সুযোগের যথাযথ সৎ 
ব্যবহার করতে পারিনি । এরপর আমাদের চলার পথ সংকুচিত হয়ে যায়। 
অবশ্যই প্রত্যেক ক্ষেত্রে আল্লাহর কোন না কোন হিকমত কার্যকর থাকে । এর 
কিছুদিন পর আরেকটি পরীক্ষা আসল সেটা ছিল সুয়েজ খালকে ঘিরে । 
ইখওয়ানরা সেখানে জিহাদ করল এবং একমাত্র ইখওয়ানরাই ইংরেজদের সাথে 
দৃঢ়ুপদ থেকে যুদ্ধ করেছিল । কিন্তু তাতেও ইখওয়ানরা সুযোগের সৎ ব্যবহার 
করতে পারেনি । অতঃপর আবদুন নাসেরকে সৈন্যদের বিন্যাসের দায়িতু দেয়া 
হল। সে তাতে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হল না এবং এর জন্য তার 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি৷ সে সৈন্যদের মাঝে অভ্যুত্থানের জন্য গ্রস্ত 
তি গ্রহণ শুরু করে এবং ইখওয়ানদের সাথে কুরআন শরীফ ধরে ওয়াদা করে 
যে, সে ক্ষমতায় আসলে কুরআন-সুননাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে । একই সময় 
সে মার্কিন দূতের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, সে ক্ষমতায় আসার পর ইখওয়ানকে 
দমন করবে, আল আযহারকে নিশ্চিহ্ন করবে ও ইসরাঈলের নিরাপত্তার গ্যারান্টি 
দিবে । অতঃপর সে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে । 
অভ্যুত্থানের জন্য ইখওয়ানুল মুসলিমীন তার দশ হাজার সশস্ত্র কর্মীকে মাঠে 
নামিয়েছিল এবং আবদুন নাসেরের পক্ষে রাজনৈতিক প্রচারণা চালিয়েছিল । 
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তারা তার ক্ষমতার খুঁটিকে গেড়ে দিল । কিন্তু যখন আবদুন নাসের তার ক্ষমতার 
মসনদে ভাল ভাবে গেড়ে বসতে সক্ষম হল, তখন তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে 
ইথওয়ানকে যবাই করা শুরু করল । নেতৃত্ব যাদের হাতে থাকে, তাদের পরিশুদ্ধ 
ও বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয়। কারণ, তুমি তাদের হাতে মানুষের রক্ত, 
সম্মান ও সম্পদ তুলে দিচ্ছ। তাই এখানেও আমরা সফলকাম হলাম না। 
অভ্যুত্থান ইখওয়ানরাই ঘটিয়েছিল । অর্থাৎ, অতুখ্যানের নায়কদের পক্ষে প্রচারণা 
ও তাদেরকে জনপ্রিয় ইখওয়ানরাই করেছিল । 
ফারুক তার জীবনীতে লিখেছে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমীনরাই তাঁর সিং 
উল্টিয়ে দিয়েছে। এ সময় বিদ্বোহের নেতারা তাদের হাতের পুতুল বৈ কিছু ছিল 
না। আমি যদি জাহাযের ক্যা্টেনকে নিষেধ না করতাম, তাহলে ইখওয়ানুল 
মুসলিমীন জাহাযকে সাগরের মাঝে নিয়ে আমাকে ফেলে দিত। | 
ইসলামী আন্দোলনকে দমন করা হল এবং পুরো মুসলিম বিশ্বে বরং গোটা বিশ্বে 
এ খবর ছড়িয়ে পড়ল । দমন, নির্যাতন ও হত্যার পর ইসলামী আন্দোলন আর 
উঠে দীড়াতে পারল না। কারণ, ভার হৃদপিন্ড ও মূল দেহ মিসরে ছিল । আর 
তার কিছু কোণা জর্দান ও সিরিয়া ইত্যাদিতে আন্দোলিত হচ্ছিল। কিন্তু যতক্ষণ 
হৃদপিন্ড যিন্দা না থাকে ও দেহ শক্তিশালী না হয়, ততক্ষণ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া 
কোন কাজ হয় না। গোটা দেহ আন্দোলিত না হলে একটি দুটি আঙ্গুলের 
আন্দোলনে কী হবে? 
সিরিয়াতে ইখওয়ানরা তাণুতের বিরুদ্ধে একাই লড়েছে। জনগণ তাদেরকে 
যথাযথ সমর্থন দেয়নি। সিরিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের সন্তানদের ত্যাগ 
নজিরবিহীন, তাদের বীরত্ব ছিল অনন্য । 


আফগান রণাঙ্গণ 


অতঃপর আফগানিস্তানের পরীক্ষা শুরু হয়। আফগানিস্তানে ইসলামী . 
আন্দোলনের এ পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের জগতে অনন্য । 
এখানে রাজনৈতিক নেতৃত্বই প্রথমে গুলি ছুড়েছেন, তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন৷ এরা রব্বানী, সাইয়াফ, হেকমতিয়ার। হেকমতিয়ারই কাবুলে 
ইসলামী আন্দোলনের সামরিক শাখার যিম্মাদার ছিলেন। আন্দোলনের প্রধান 
যিম্ঘাদার ছিলেন রব্বানী । সংগঠনের নাম ছিল আলজসৃইয়াতুল ইসলামিয়া । 
সাইয়াফ ছিলেন রব্বানীর সহকারী । অতঃপর সামরিক শাখার প্রধান হন 
ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান। তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকও। তিনি 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র %& ৯৫ 
সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য সেনা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা শুরু 
করেন। আলহামদুলিল্লাহ সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে । মিশরে আব্দুন নাসের 
নিয়ে ইখওয়ানের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি । ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান 
সেনা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও 
হিকমতের কারণে এ ঘটনা ফাস হয়ে যায় । কলে ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমানকে 
গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ কর! হয় । অতঃপর তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। 
আহমাদ শাহ্‌ যাসউদই ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমানের নিকট সেনা কর্মকর্তাদের 
উপস্থিত করতেন। কারণ, পাঞ্জশীরের অনেক লোকই সেনা কর্মকর্তা ছিল। 
কারাগার থেকে ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান তার কাছে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন, 
হেকমতিয়ারের সাথে সেনাকর্মকর্তাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে । হেকমতিয়ার 
সেনাকর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করলেন । পরে তা ফাস হয়ে যায়। ফলে 
অভ্যুতখান হতে পারেনি। পরে সরকার হেকমতিয়ারের পেছনে একজন 
সেনাকর্মকর্তা নিয়োগ করে । ফলে তারা যখনই অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছেন 
তখনই ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, সরকার অভ্যুর্থানের জন্যে নির্ধারিত ব্রিগেডকে 
অভ্যুত্থান সময়ের একদিন পূর্বে কাবুল থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করত । এভাবে 
হেকমতিয়ারের তিনটি অভ্যুত্থান পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। পরে হেকমতিয়ার ও 
রব্বানী পেশোয়ারে চলে আসেন । পেশোয়ারে এসে হেকমতিয়ার সামরিক 
অপারেশন অব্যাহত রাখার উপর জোর দেন এবং আফগানিস্তানে কয়েকটি গ্রুপ 
পাঠান। এ গ্রুপে মওলবী হাবীবুর রহমান ড. মুহাম্মদ উমর ও আহমদ শাহ্‌ 
মাসউদ ছিলেন। ড. উমরকে পাঠানো হত বাদখশানে এবং আহমদ শাহ 
মাসউদকে পাঠানো হত পাশ্রশীরে । আহমদ শাহ্‌ মাসউদই দাউদ সরকারের 
ট্যাংক পুড়িয়েছিলেন। ফলে ইসলামী আন্দোলনের সকল সন্তানদের ধরে 
কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় । কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টাগুলো আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ 
ছিল । তবে সে সময়ে এ প্রচেষ্টা পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতার আলোকে ছিল 
না । এতে যারা বেঁচে খায়, তারা বেচে যায় আর যারা ধরা পড়ে তারা কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হয় । আন্দোলনের নেতাদের হত্যা অব্যাহত থাকে । তবে তা প্রকাশ্যে 
নয়; কৌশলে, লুকিয়ে । অতঃপর দাউদের অভ্যুত্থান ঘটল। দাউদের 
অভ্যুত্থানের পর গোলাম মুহাম্মদ নিয়ামী ও জাইয়াফকে কারারুদ্ধ করা হয়। 
গোলাম মুহাম্মদ আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত 
হতেন। সাইয়াফ রব্বানীর সহকারী ছিলেন । হেকমতিয়ার ও রব্বানী রক্ষা পেয়ে 
পেশোয়ারে চলে আসেন । আন্দোলনের অর্ধেক বা অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হলেন! রব্বানী ও হেকমতিয়ার পেশোয়ারে বসে কতিপয় যুবকদের 
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নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। অতঃপর যখন তারাকীর অভ্যুত্থান ঘটল, 
তখন আলেমরা ফতোয়া দিলেন যে, সে কাফির তার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয । 
তখন লোকজন বিদ্রোহ শুরু করে । গ্রামের আলিমরা জিহাদ শুরু করেন এবং 
সাধারণ লোকেরা তাদের পক্ষে অন্ত্রধারণ করে। অতঃপর তারা হয়তো 
হেকমতিয়ারের আলহিযবুল ইসলামীয়ে যোগ দিত নতুবা রব্বানীর 
আলজমৃইয়াতুল ইসলামিয়ায় যোগ দিত । এ দু'দলই জিহাদের ময়দানে মূল স্তম্ভ 
বলে বিবেচিত হতে থাকে । এর পর যে দলগুলো জন্ম লাভ করেছে, তার কোন 
একটাই এ দু'দলের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পারেনি । বছরের পর বছর জিহাদ 
উন্নতি অর্জন করতে থাকে । তিন বছর পূর্বে ১৯৮৪-১৯৮৫ এ এক বছর কিছুটা 
শূণ্যতার সৃষ্টি হয়। অতঃপর জিহাদ তার পূণ্যময় যাত্রা অব্যাহত রাখে । এরপর 
যখন জিহাদ মুসলিম উম্মাহকে নাড়া দেয়া শুরু করে, পৃথিবীর প্রত্যেক 
মুসলমানের জন্য তা একটি জীবন্ত দৃষ্টান্তে পরিণত হয় এবং মুসলমানরা তা দ্বারা 
প্রভাবিত হওয়া ও তার দিকে দলে দলে আগমণ করা শুরু করে, সৌদিআরব, 
কুয়েত ও আরব আমিরাত থেকে ব্যবসায়ীরা মুজাহিদ নেতাদের হাতে স্বহস্তে 
অর্থ প্রদান করতে আগমণ করে, তখন পশ্চিমারা তাদের হিসাব পর্যালোচনা শুরু 
করে। : 


জিহাদ নিয়ে আমেরিকার রাজনীতি 


এক ইয়াহুদী তাদের নেতাদের নিয়ে What We have Done? “আমরা কী 
করেছি? শিরোনামে একটি রিপোর্ট পেশ করে। তাতে সে উল্লেখ করে যে, 
আমরা আমাদের শত্রুদের জাগ্রত করেছি । আমেরিকাসহ পশ্চিমারা চেয়েছিল 
রাশিয়া ও আফগানদেরকে যুদ্ধের আগুনে নিক্ষেপ করতে তারা চেয়েছিল 
তাদের প্রকৃত শক্ত আফগানিস্তান ও গতানুগতিক শত্রু রাশিয়ার ক্ষতি হোক। 
তারা আফগানিস্তান সমস্যার মাধ্যমে রাশিয়াকে চাপিয়ে রাখতে চায় । তারা চায়, 
সবকিছুর সূত্র তাদের হাতেই থাকুক। আফগানিস্তান নিয়ে তাদের পরিকল্পনা 
ছিল তিনটি । প্রথম পরিকল্পনা হচ্ছে, জিহাদ শুধু রাশিয়াকে ক্লান্ত করে রাখার 
উপর সীমাবদ্ধ থাকুক ৷ দ্বিতীয় পরিকল্পনা হচ্ছে, সব কিছুর সূত্র আমেরিকার 
হাতেই থাকুক । তৃতীয় পরিকল্পনা হচ্ছে, মুজাহিদরা তাদের জিহাদের ফলাফলে 
না পৌঁছুক। কিন্তু সূতা তাদের হাত থেকে ছুটে যায়। তবে এর অনেক কারণ 
রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলমানদের জাগরণ, মুসলিম বিশ্ব থেকে আগত অর্থ ও 
জিয়াউল হকের উপস্থিত অন্যতম । জিয়াউল হক সে মযলুম ব্যক্তি, যার মত 
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লোক এ যুগের রাজনৈতিক অঙ্গনে আর আত্মপ্রকাশ করেনি জিয়াউল হক 
আমেরিকার হাত থেকে ছুটে গেছেন। আমরা পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে 
বলেছিলাম, আপনারা এ ব্যক্তির পাশে দীড়ান। আপনারা. আর কী চান? তিনি 
তো পৃথিবীর মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ও বিপদের পাশে তার সব কিছু 
নিয়ে দীড়িয়েছেন । আফগানিস্তানে যখন ইসলামের বিজয় অর্জন হবে, তখন তা 
হবে আপনাদেরই বিজয়.অর্জন। আর যদি আফগানিস্তানে ইসলামের পরাজয় 
ঘটে, তাহলে আপনারা পাকিস্তানীরাই পরবর্তী টার্গেট হবেন । আফগানিস্তানের 
জিহাদের কারণেই কম্যুনিস্টরা পাকিস্তানে চুপ হয়ে বসে আছে । অতএব, আল্লাহ্‌, 
না করুন যদি. যুজাহিদরা পরাজয় বরণ করে তাহলে কমুযুনিস্ট- নেতারা 
আপনাদের লোক দিয়ে আপনাদের মাঝে নিশ্চিত বিপ্লব ঘটাবে । অতঃপর 
পাকিস্তানের মুসলমান্রাই তাদের যবাইর শিকার হবে। 
কিন্তু পাকিস্তানের মুসলমানরা জিয়াউল হকের, মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেনি । 
আক্ষেপের বিষয় তারা পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমের প্রচারণা ও. জনপ্রিয়তা কামনা 
করে। অর্থাৎ, দূর থেকে তারা -এ অপবাদের ভয় করছে যে, তারা জিয়াউল 
হকের দালালি করছে! 
জিয়াউল হক তার শাহাদতের কয়েক মাস পূর্বেই তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র টের 
পেয়েছিলেন। তিনি তার একজন কাছের বন্ধুকে বলেছিলেন যে, মার্কিনীদের 
পক্ষ থেকে আমাকে হত্যার সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করা হয়ে গেছে। জিয়াউল হকের 
মুখ থেকে সরাসরি শোনা একজন রাজনীতিকের নিকট আমি নিজেই শোনেছি 
যে, তিনি বলেছেন, আমাকে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে । হয়তো এ কারণেই 
জিয়াউল হক তার প্রতিটি -সফরে মার্কন রাষ্ট্রদূতকে তার সাথে রাখতেন, যাতে, 
মরলে সেসহ.মরেন। এ দ্বারা যেন তিনি মার্কিনীদের বলেছেন, তোমরা কি 
তোমাদের লোককেও বলি দিতে চাও! আমি তো মরবই, সাথে সাথে তোমাদের 
একজনও আমার সাথে মরুক । 
বাস্তবে আফগান জনগণ. উদার ও বিশ্বাসভাজন। আমি উত্তর আফগানিস্তানে 
গিয়েছিলাম । দেখলাম জনসাধারণ আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ঘর 
থেকে বের হয়ে এসেছে। লোকজন ও শিশুরা জমিয়ত ইসলামীর প্রধান 
অধ্যাপক রব্রানীকে অভ্যার্থনা জানাতে এসেছে তার ছবি হাতে নিয়ে। রব্বানীর 
ছবির পাশে শোভা পাচ্ছে জিয়াউল হকের ছবি। বাস্তবেই আফগানরা তাকে 
আফগান জিহাদের শহীদ বলে গণ্য করে? আর জিয়াউল হক নিহত হয়েছেন 
একমাত্র আফগান জিহাদের কারণে । এখন হয়তো আমেরিকা জুনেজুর মত 
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একজন দুর্বল রাজনীতিক অথবা শুকরের ন্যায় একজন পুতুল ও নষ্টা মহিলাকে 
ক্ষমতায় বসিয়ে আফগান জিহাদের উপর আবারো তার থাবা বিস্তার করতে 
সক্ষম হবে। এঁ মহিলার নাম বে নজীর । অর্থাৎ, লজ্জাহীনতায় যার কোন সদৃশ্য 
নেই । ‘বে’ অর্থ হচ্ছে না । 


গৌরবময় ভূমিকা 

জেনেভা চুক্তির পর আফগান জিহাদ এখন কোন্‌ পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে? 
জেনেভা চুক্তির পর আমরা ভয় করেছিলাম যে, আফগান জিহাদকে গলাটিপে 
হত্যা করা হবে। বাস্তবেই এ পাকিস্তানী রাজনীতিকরা খুবই নির্বোধ । মার্কিনীরা 
যখনই তাদের দিকে তাকিয়ে বলে যে, আফগান সমস্যার সমাধান আমাদের 
চাহিদা মতেই হবে, তখন তারাও বলে, আফগান সমস্যার সমাধান জেনেভা 
চুক্তির ধারা মতেই হবে । জুনেজু বলেছে, আমি জানি জিয়াউল হক এ চুক্তি গ্রহণ 
করবে না। অবশ্যই, তিনি যে গাছ রোপনে অংশগ্রহণ করেছেন, সে গাছের ফল 
নিয়ে অন্যরা কাড়াকাড়ি করবে তা হতে পারে না। জিয়াউল হকের সবচেয়ে 
সফল কাজ হচ্ছে যে, তিনি তার সামরিক সহকর্মীদের নিয়ে আফগান জিহাদের 
পাশে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। এটা যদি তার ইতাহাস থেকে বাদ 
দেয়া হয়, তাহলে তার আর উল্লেখযোগ্য কোন কাজই পাওয়া খাবে না । তিনি 
পাকিস্তানে বেলুচী, সিন্দী, পশতুন ও পাঞ্জাবীদের শান্ত রাখতে কিছু প্রচেষ্টা 
চালিয়েছেন। তবে এসব সাগরে লাঙ্গল চালানো ও আকাশে চাষ করার মত। 
হ্যা! আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ যে কাজের তাওফীক 
দিয়েছেন, তা হচ্ছে আফগান মুজাহিদদের পাশে সফল অবস্থান গ্রহণ । 

তার নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন । তবে যেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট, তা 
হচ্ছে তিনি নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি ইসলামী জিহাদের ব্যাপারে 
সত্যিকারের মুসলমানের ভূমিকা পালন করেছেন। জিহাদের পাশে অবস্থান গ্রহণ 
করে তিনি অনেক লাভবান হয়েছেন! আমি বিভিন্ন সেমিনার ও সমাবেশে তার 
বক্তব্য কয়েকবার শুনেছি। তার কথা শোনার সময় তোমার মনে হবে যে, তিনি 
কোন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নয়, তিনি একজন মিম্বরের খতীব ও একজন দাঈ। 
তার এ বক্তব্য লিখিত কোন বক্তব্য ছিল না, অন্তর থেকে বলতেন। তাই 
টেলিভিশনে প্রচারিত তার অনেক বক্তব্য এমন ছিল যে, বড় বড় দাঈরা তাদের 
সঙ্কীর্ণ ও চাপপূর্ণ পরিবেশে থেকে এ ধরণের বক্তব্য দিতে সক্ষম হবেন না। 
জিয়াউল হক জুনেজুর সরকারের পতন ঘটিয়ে দ্বিতীয় বার ক্ষমতা গ্রহণের 
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কয়েকদিন পূর্বে করাটীতে একটি ইসলামী সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । 
সেখানে কথিত একজন ইসলামী দাঈ বক্তব্য রাখতে গিয়ে গর্বাচেভের প্রশংসা 
করল এবং বলল, আমাদের উচিত গর্বাচেভের শুকরিয়া আদায় করা । কারণ, 
তিনি শান্তিপ্রিয় লোক বলেই আফগানিস্তান থেকে সৈন্যদের ফিরিয়ে নেয়ার দৃঢ় 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । তার বক্তব্যের পর জিয়াউল হক দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কেন 
আমরা পর্ভচেতের শুকরিয়া আদায় করবো? সে তো একজন ডাকাত, যে ঘরে 
ঢুকে ঘরের আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দিয়ে ও ঘরের মালিককে হত্যা করে বের হয়ে 
গেছে। এ রকম ডাকাত কি শুকরিয়া পাওয়ার যোগ্য নাকি লা'নত পাওয়ার 
যোগ্য?’ এটা কি কোন দেশের প্রেসিডেন্টের কথা? না, এটা কোন দেশের 
প্রেসিডেন্টের কথা নয়, এটা একজন খতীবের কথা । 

বাস্তবে ভিনি তার জীবনের শেষের তিন মাস সর্বাধিক স্বচ্ছ ও অকৃত্রিম জীবন 
যাপন করেছেন । আমাদের আশা আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেছেন । 
তিনি আফগান জিহাদের কারণেই নিহত হয়েছেন। আর তাকে হত্যা করেছে 
আমেরিকানরাই, রাশিয়া বা ভারত নয়। রাজনৈতিক রিপো্টগুলোর শতকরা 
পচানব্বই ভাগেরও অধিক রিপোর্ট সাক্ষ্য দেয় যে, আমেরিকানরাই তাকে 
বহনকারী বিমানটি ধ্বংস করেছে। বিমানটি উড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই চূর্ণ 
বিচূর্ণ হয়ে যায়। কে জানে এটা কাদের মাধ্যমে করানো হয়েছে। শিয়া, 
ইসমাঈলিয়া গ্রুপ, বাহাঈ গ্রুপ নাকি কাদিয়ানীদের মাধ্যমে করানো হয়েছে- তা 
আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পারিনি । তবে এটা নিশ্চিত যে বিমানটি ধ্বংস করা! 
হয়েছে সিআইএর ইঙ্গিতেই। তবে তাদের লোককে বলি দেয়ার কারণ হল, 
জিয়াউল হক মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে সব সময় কাছে রাখতেন। যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত 
তাঁর সাথে নিহত হয়েছে, তার নাম বূফহিল। সে নামে খৃস্টান হলেও বাস্তবে 
ইয়াহুদী ৷ সে তুরস্ক, ইরান ও অতঃপর পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করে । জিয়াউল 
হককে হত্যা করার জন্য তার মত লোককে বলি বানানো মার্কিনীদের জন্য কোন 
ব্যাপার নয় । 

জেনেভা চুক্তির পর আফগান জিহাদ এখন কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে? 
জেনেভা চুক্তির পর জুনেজু চেয়েছিল তা বাস্তবায়ন করতে । কিন্তু জিয়াউল তা 
ভুলে যেতে চেয়েছেন । ফলে সে বলল, আমি জাতিসংঘ, রাশিয়া ও আমেরিকার 
কাছে রিপোর্ট দেব যে, তুমি জেনেভা চুক্তির ধারাগুলো প্রয়োগ করতে চাও না। 
জিয়াউল হক. বললেন, আমি আজীবন লাঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। 
আমরা ভয় করেছিলাম পাকিস্তান সীমান্ত বন্ধ হয়ে ষাবে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ 
বন্ধ হয়নি। 





সত্যের পথের অনুসারী যেখানেই আছে, সেখানে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী 

তবে তা কষ্ট, পরীক্ষা, দুর্যোগ, শহীদের রক্ত প্রবাহ ও লাশ ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার 
পর এটা আল্লাহর টির রীতি এ রীতি ও নীতির কোন পরিবর্তন নেই। এট 
সর্বদা স্থির, এদিক-সেদিক হবার নয় ! 


কণ্টকাকীর্ণ পথ 
সত্যের পথের দাওয়াতের সূচনা হয় কষ্ট, বিপদ ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে । এতে 
করে সত্যের পথের যাত্রীদের কাতার পরিচ্ছন্ন হয়, অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। কষ্ট ও 
বিপদের সুকঠিন পরীক্ষায় যারা দুর্বল তারা ঝরে যায় ও যাদের ঈমান ও বিশ্বাস 
মজবুত তারা দৃঢ়পদ থাকে । আর যারা দৃঢ়পদ থাকে, তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ 
তার দীনকে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে দান করেন পৃথিবীর কর্তৃত্ব । শুনুন 
আল্লাহর অঙ্গীকারের কথা- 
SEA US ০৮০১4 ও EAE ০৬০৩০০1১1০6) উহা জে By ae, 
০৮ এন ০ ৪25 ৮8 এ El oto oil LOTS আও ty nll 
(০০) 0 lit oh LLG ৩১ আব HS 5 ES ও OS ISN ৪১4০৭ 
তোমাদের যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
সুব্হানাহু ওয়াতাআলা ওয়াদা দিচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে 
কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন কর্তৃত্ব দান করেছিলেন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে 
এবং তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ 
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করেছেন? আর তাদের ভীতিকে নিরাপত্তা ও প্রশান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন। 
তারা আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য কোন কিছুকে (কোন দিক 
দিয়ে) শরীক করবে না।শ্‌নূর £ ৫৫] । 
সত্যের অনুসারীদের এ যাত্রা গৌরবের যাত্রা, এ যাত্রা মুসলিম উম্মাহর যাত্রা, 
যার সংগ্রামের সৃচনাভূমি আফগানিস্তান, যার মধ্যে রেনেসী ফিরে এসেছে 
আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে। এ সংগ্রামের পদ্ধতি ও কৌশল সত্যের সন্ধানী 
সকলের জন্য অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় আদর্শ। পৃণ্যময় এ সংগ্রামের প্রাথমিক 
পদক্ষেপ ও অবস্থা যারা দেখেছেন, তারা জানেন কী কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা 
করে এ পথের বীর সেনানীরা সামনে এগিয়ে চলেছেন। অধ্যাপক বুরহানুদ্দীন 
রব্বানী জানেন, যখন তারা পেশোয়ারে অবস্থান করছিলেন এবং ছাদবিহীন 
একটি কক্ষে কিছু যুবকদের নিয়ে থাকতেন। প্রতিদিন দুপুরের দিকে তিনি এসে 
কিছু আছে কি না জিজ্ঞেস করলে অধিকাংশ সময় না সূচক উত্তরই দিতে হত। 
ফলে সারাদিন সকলেই অনাহারে কাটাতেন। অধ্যাপক রব্বানী এবং প্রথম 
দিকের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষকারী সকলেই জানেন কী মন্ত্রণাময় ছিল এ সংগ্রামের 
সুচনাকারীদের জীবন। তারা যখন তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে 
সৌদিআরব যেতেন, তখন তাদের হোটেল ভাড়া দেয়ার সামর্থ ছিল না! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে কোন ছাত্রের খাটেই তারা রাত কাটাতেন। 
অধ্যাপক রব্বানীই জানেন, যখন তারা দাউদের সৈন্যদের বড় কোন ক্যাম্পে 
হামলা চালানোর জন্য একটি বা দুটি বোমা দিয়ে ড. মুহাম্মদ উমরকে 
বাদাখসান, মৌলভী হাবীবুর রহমানকে লাগমান ও আহমাদ শাহ্‌ মাসউদকে 
পাঞ্জাশীরের দিকে পাঠাতেন, তখন তারা তাদের ক্যাম্পগুলো পাহারা দেয়ার 
জন্য বন্দুক না পেয়ে লাঠি ও পাথর দিয়েই পাহারা দিতেন। তাদের ধৈর্য 
জিহাদের দীর্ঘ এ পথে প্রদীপের কাজ দিয়েছে । এখন সে অবস্থা আর নেই । 
আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা তাদের বিজয় দান করেছেন এবং পৃথিবী তাদের 
সম্মান করছে। সেদিন তারা বলেছিলেন, আমরা এখানেই থাকব, আমরা 
মুসলমান এবং আমাদের মাথা রাব্বুল আলামীন ব্যতীত কারো সামনে নত করব 
না। তারা তাদের মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন । ফলে তাদের সাথে বিশ্বের আরো 
লক্ষ কোটি মুসলমানও মাথা তুলে দাড়িয়েছিল। তার! দৃঢ়পদে দাড়িয়েছিলেন। 
ফলে বিভিন্ন জায়গার মানুষের মাঝে এ চেতনা ছড়িয়ে পড়ে । ধীরে ধীরে তারা 
এ পবিত্র জিহাদের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠে। ‘আল জিহাদ' ও 
“আলবুন্য়ানুল মারছুছ' সাময়িকী কবে বের হয়ে তাদের কাছে পৌছবে সে 
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অপেক্ষায় থাকে । কোন মুজাহিদের ক্যাসেট, ফিল্ম কিংবা আফগানিস্তান থেকে 
আসা কোন মানুষের খবর পেলে তারা দৌড়ে আসে 1 মুসলিম বিশ্ব তাদের পাশে 
এসে জড়ো হচ্ছে বরং কাফির মুসলিম সবাই তাদের খেদমত করতে চাচ্ছে 
কিছুদিন পূর্বেও পৃথিবীর কোথাও কোন সরকার তাদেরকে বিমান বন্দর, গেষ্ট 
হাউস কিংবা তাদের দফতরে আলোচনার জন্য স্বাগত জানায়নি । এখন পৃথিবীর 
সকল শক্তি তাদেরকে দেখার জন্য ও তাদের কথা শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে 
উঠেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান তাদের সাথে বৈঠক করার জন্য বহুবার চেষ্টা 
করেছে। কিন্তু ভারা কথিত এ বিশ্ব নেতার সাথে বৈঠক বসতে অস্থীকৃতি 
জানিয়েছেন তাদের সাথে সাংবাদিকদের সাক্ষাতের পর স্থানীয় পত্রিকাসমূহ 
লিখেছে ‘এরাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রতিনিধি দল, যারা বিগ্যানের প্রস্তাব নাকচ 
করে দিয়েছেন" । 

আল্লাহ তাদেরকে এখন বিজয় ও সাফল্য দান করেছেন। চূড়ান্ত সফলতা তাদের 
পদচুস্বন করতে অতি নিকটবর্তী ৷ বিজয়ের ফল পরিপক্ক হয়ে তাদের নাগালে 
এসে পৌছেছে । আর গোটা পৃথিবী এ সুফল ভোগ করতে লোভাতুর হয়ে 
আছে। যদিও এর প্রকৃত মালিক মুজাহিদ ও তাদের সাহায্যকারীগণ এখনো এ 
ফল উপভোগ করতে পারেননি । মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্য তাদের পাশে 
রয়েছে। কিন্তু মুসলিম দেশের শাসকরা কথিত (মার্কিন) বিশ্ব নেতার ভয়ে এ 
ব্যাপারে ভীত ও আতঙ্কিত এবং উম্মাহর স্বার্থ বিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত। 

তবে যে আল্লাহ দূর্বল থাকাবস্থায় আমাদের সাহায্য করেছেন, তিনি (যদি চান) 
আমাদেরকে শক্তিশালী হওয়ার পরও সাহায্য করবেন । আমাদের প্রভু আকাশ ও 
পৃথিবীরও প্রভু । 

১1948 LE ON % ০৮081 ৬৪ 33 পা ও গর op bp 401 0৬ 5) 
“আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই আল্লাহকে দুর্বল করার নয়। নিঃসন্দেহে 
তিনি সর্বজ্ঞাত ও সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান !”[আল ফাতির £ ৪৪] । 
ইসলামের শক্ররা এ জিহাদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছে তখন, যখন তারা এ 
জিহাদকে এমন একটি বিদ্যালয় রূপে দেখতে পেল, যাতে ছাত্র হয়ে প্রবেশ 
করছে মুসলিম বিশ্ব। তারা এ জিহাদকে দেখতে গেল এমন একটি চূড়া ও 
আলোক স্তন্ত বা লাইট হাউস রূপে, ধা দেখে পথ চলছে মুসলিম উম্মাহর সকল 
সন্তানেরা । তারা দেখতে পেল একটি সম্প্রদায়ের লড়াই থেকে আফগানিস্তানের 
এ জিহাদ বিশ্ব জিহাদে কুপান্তরিত হচ্ছে আর এ জিহাদের প্রতিক্রিয়া গিয়ে 
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প্রতিফলিত হচ্ছে পৃথিবীর নির্যাতিত জনগণের উপর । যার ফলে আর্মেনিয়া, 
আজারবাইজান, পোল্যাড ও পবিত্র ভূমি ফিশিত্তিনে গণজাগরণ ও আন্দোলন শুরু 
হয়েছে। সুতরাং- 

১ ০8০ এক 05 ৭১6 6 pet এসি 
'ইয়াহুদীরা! খাইবার থেকে বিতাড়িত হওয়ার কথা স্মরণ কর। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীন পৃথিবীতে পুনরায় বিজয়ের পতাকা উড়াবে'। 


জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো 

হ্যা! এ জিহাদের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী একটি আতংকও সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা 
ইসলামের সন্তানদের অন্তরে গ্রথিত জিহাদের এ পবিত্র শপথকে বিনাশ করার 
জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের বিষয়টি গোটা বিশ্বের 
সাংবাদিকদের গল্পগুজবের বস্তু হয়ে দীড়িয়েছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে 
দাড়িয়েছে যে, এ পবিত্র জিহাদ সিআইএ কর্তৃক পরিচালিত একটি মার্কিন 
খেলায় পরিণত হয়েছে। মুজাহিদদেরকে কলঙ্কিত করতে তারা বিভিন্ন 
নেতিবাচক ছবি তুলে মুজাহিদদের নামে প্রচার করছে। এ উদ্দেশ্যে তারা একটি 
ছবি তৈরি করেছে এভাবে যে, জনৈক আবদুল কাদীর নামের কান্দাহারের 
একজন ডাকাত মাদক সেবন করছে। এরপর সে একটি ক্যাম্পে হামলা করছে। 
ওরা আফগানিস্তানের জিহাদকে কতিপয় মাদকসেবী আবদুল কদীর প্রমুখের 
ব্যাপারে পরিণত করেছে, যারা মাদক ক্ষেত ধ্বংস ও নিবিদ্ধ করতে আসা 
কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এদের শিরা উপশিরায় চলাচল করা সুপ্ত 
জিহাদ বিদ্বেষের ঘৃণ্য প্রকাশ ঘটেছে আই.আর.সির হাসপাতালে । এ 
হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করতে যাওয়া মহিলাদের শতকরা সাইব্রিশ জনের 
জরায়ু কেটে ফেলা হয়েছে যাতে তারা আর কখনো সন্তান জন্ম দিতে না পারে । 
উম্মাহর বীর সন্তানদের অন্তরে সৃষ্ট ক্তালের ভালবাসার প্রতি খৃস্টবাদীদের সুপ্ত 
বিদ্বেষ তখন দেখা গেছে, যখন তারা কান্দাহারে আহত মুজাহিদদের সেবা 
করতে গিয়ে বলল, তোমরা তো বড্ড বোকা । রাশিয়ার বিরুদ্ধে কেন লড়াই 
করছ? এখন যে তোমার পা কেটে গেছে তার জন্য তো তোমাকে আজীবন 
বেকার ও পরের বোঝা হয়ে থাকতে হবে! 

আত্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের রূপ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ ষড়যন্ত্রকারীরা 
জার্মান ও জাপানের মৃত আফগানিস্তানকেও অস্ত্রমুন্ত করতে চায় । জার্মানরা যখন 
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১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করল এবং এরপর ২৫ বছরের ব্যবধানে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করল, তখন তারা বলল, জার্মানদের অন্তরে সৃষ্ট 
যুদ্ধের দাবানল নিভিয়ে ফেলার জন্য তাদেরকে খন্ড বিখন্ড করার বিকল্প নেই 
তারা জার্মানদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলল । এক ভাগ রাশিয়ার ও আরেক 
ভাগ আমেরিকার ! অতঃপর তারা জার্মানদেরকে অর্থ ও কারিগরী কাজে ডুবিয়ে 
রাখে এবং অস্ত্র মুক্ত দেশে পরিণত করে । এভাবে তারা সফল হলে 
আফগানিস্তানকেও অর্থ ও শিল্প কাজে ডুবিয়ে রাখবে । আমি মনে করি 
ইনশাআল্লাহ্‌ তারা সফলকাম হবে না। আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র তাদের দিকেই 
ছুড়ে মারবেন। | 
| (৫1) 95453 AN TES of se UIE UT, 
“আল্লাহ তার কাজে সফল । কিনতু মানুষের অধিকাংশই তা জানে না। "[ইউসুফ £ 
২৯] । 
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (ওগঞ) নিকট তারা প্রস্তাব রাখছে আফগানিস্তানকে 
অর্থ, কারিগরী ও চাষাবাদ প্রকল্পে ডুবিয়ে রাখতে এবং অস্ত্র মুক্ত করতে । ফলে 
আফগানিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়বিহীন দেশে পরিণত হবে । কারণ, তারা বিগত 
শত বছরে কয়েকবার আফগানদের হাতে মার খেয়েছে। এ যুদ্ধ 
ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে আফগানদের চতুর্থ যুদ্ধ। সকল যুদ্ধে তারা 
আফগানদের হাতে পরাজিত হয়েছে। 


আফগানদের প্রতিরোধ যুদ্ধসমূহ 

১৮৪২ খস্টাব্দে আফগান মুসলিম জনতা ১৭ হাজারের বৃটিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ 
রূপে খতম করেছে। কেবল ডা. ব্রাইডান নামের একজনকে না মেরে জীবিত 
রেখেছিল, যাতে সে মানুষের কাছে তাদের নির্মম পরাজয়ের কথা প্রচার করতে 
পারে! 

১৮৮০ খৃস্টাব্দে চার হাজারের বৃটিশ বাহিনী কাবুলে খতম হওয়ার পর তারা 
বুখারায় আশ্রয় গ্রহণকারী. একজন বন্দী নেতা আবদুর রহমান খানকে 
আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসায়, যাতে সে বৃটিশদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ 
করতে পারে। ১৯১৯ সালে যখন আফগান ইসলামী বাহিনী ভারতের সীমানা 
পার হয়ে ‘তিল’ পর্যন্ত পৌছে যায় এবং ইংরেজ সরকার তাদের দ্বিতীয়বার দিল্লী 
পৌছে যাওয়ার আশঙ্কা করল, তখন টিসার্সেল লন্ডন থেকে আফগানিস্তানের 


| পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র ধ ১০৫ 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অতঃপর ধর্মহীন একজন আমানুল্লাহ খানকে 
আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসায়, যে আফগানিস্তানকে, কামাল আতাতুর্কের 
তুরস্কের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল । 


জেটি সরকার কী? 

এখন হেলমন্দ, কান্দাহার ও অন্যান্য অঞ্চল যখন শহীদের রক্তয়নাত হয়েছে ও 
শহীদের লাশ পড়তে পড়তে যখন আফগানিস্তানের মাটি লাশের জুপ থেকে 
লাশের পাহাড় বহন করে চলছে, তখন তারা আবারো জিহাদের পূর্বেকার 
অবস্থাকে স্বাগতম জানিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। সেদিন জহির 
শাহ্‌ লাঞ্চিত ও অপদস্ত হয়ে আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। জহির 
শাহ্‌ এখন ইটালিতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় আছে। তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন 
হয়েছে। জহির শাহর নিরাপত্তা সহায়তার জন্য ইটালিতে যেতে চাইলে এখন 
কাউকে ভিসা দেয়া হয় না। এরা কেন জহির শাহ্‌ ও তার সগোত্রীয়দের যেমন 
আবদুল হাকীম তবিবী আফগানিস্তানে ফিরিয়ে আনতে চায়? এ আবদুল হাকীম 
তবীবি সম্পর্কে দু'জন মুজাহিদ নেতা বলেন “আমরা সুইজারল্যান্ডে একটি 
গাড়ীতে করে তার সাথে যাচ্ছিলাম । যখন আমরা খৃস্টানদের একটি কবরস্থান 
দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি সেদিকে তাকালেন এবং আমাদেরকে বললেন, দেখ 
কবরের উপর ফুলের তোড়া কেমন সুন্দর লাগছে ! আমরা বললাম এটা খৃস্টান : 
কবরস্থান। এখানে অভিশাপ পড়ছে এবং রাত দিন আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ 
হচ্ছে। তিনি আবারো বললেন দেখ এসব ফুল ও সৌন্দর্যের দিকে । হ্যা ! ওরা 
আফগানিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য এ ধরণের লোকের নামই প্রস্তাব করছে! 
ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অনেকে এখন বলছে জোট সরকার কায়েক কর। 
কোয়ালিশন সরকার কী? জোট সরকার মানে হচ্ছে মুজাহিদ ও কম্যুনিস্টদের 
যৌথ সরকার। এ সরকার যেন .এমন, যার প্রেসিডেন্ট আবু জাহল, প্রধানমন্ত্রী 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহু 
ও শিক্ষামন্ত্রী আবু লাহাব । অর্থাৎ, জোট সরকার এমনই সরকার, যেখানে কুফর 
ও ইসলাম একাকার হয়ে যায়। হয়তো এরা একে ভবিষ্যতে কম্যুনিস্ট- 
ইসলামিক সরকার নামে অভিহিত করবে । নিরপেক্ষ সরকার মানে হচ্ছে ফুলের 
তোড়া দেখে খুস্টানদের কবরস্থানে দাফন হতে চাওয়া । আবদুল হাকীম 
তবিবীদেরকে দিয়ে সরকার গঠন করা, যাদের না আছে কোন আত্মমর্যাদাবোধ, 
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না আছে পৌরুষ, না আছে তাদের দীন-ধর্ম। দশটি বছর লাগাতার খুন ঝরেছে, 
লাশ পড়েছে ও ইজ্জত সম্মান লুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এ করুণ পরিস্থিতি তাদের 
কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি। তাদের চোখে পানি আসেনি এবং শরীর থেকে এক 
ফোটা ঘামও বারেনি। 

কারা ওরা? নিরপেক্ষ সরকার সেটা আবার কী? তৃতীয় পক্ষ আবার কোথাকার? 
এখানে কেবল দুটিই পক্ষ । একটি ইসলাম ও আরেকটি কুফর, একটি ঈমান ও 
আরেকটি নাস্তিকতা, একটি কম্যুনিস্ট ও আরেকটি মুসলিম। এখানে তৃতীয় পক্ষ 
বলতে কোন কিছু নেই। একটি শয়তানের দল ও আরেকটি রহমানের দল, 
একটি আল্লাহর বাহিনী ও আরেকটি লেনিন-ষ্টালিনের বাহিনী । এ দু'দলের মাঝে 
তৃতীয় কোন দল নেই। নিরপেক্ষতা ও তৃতীয়পক্ষ ইত্যাদি সব রাজনৈতিক 
পুতুল খেলা। জিহাদ অবশ্যই চলতে হবে। পাকিস্তান এখন তাদের সীমান্ত বন্ধ 
করে দিয়েছে। কিন্তু রব্বুল আলামীনের দরজা সব সময় উম্মুক্ত। মুসলিম 
রাষ্ট্রগুলো তাদের সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে, মুসলমানদের সাহায্যের হাত জিহাদ 
থেকে গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর সব ধন আল্লাহর হাতে, 
ভার হাতেই সব কিছুর চাবিকাঠি। 


= AE = 


das i ce adh ১০:০০০৯ 
"বলুন, হে যাবতীয় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর 
এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নাও; আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও এবং 
যাকে ইচ্ছা অসম্মান কর। তোমার হাতেই কল্যাণের চাবিকাটি এবং নিঃসন্দেহে 
তুমি সর্ববিবয়ে ক্ষমতাবান "আলে ইমরান £ ২৬]। 


19228 চল 41319 ৬৮ এট 185 Re এত 20858 0 oh 
(V) ১555 3090 20১৮5 
“তারাই বলেছে, আল্লাহর রসূলের নিকট যারা অবস্থান করছে তাদের জন্য ব্যয় 
করো না । এতে তারা চলে যাবে: কিন্তু আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর যাবতীয় কিছুর 
চাবিকাঠি যে আল্লাহর হাতে সে কথা মুনাফিকরা উপলব্ধি করতে পারছে 
না।শ্সূরা আল-মুনাফিকুন $ ৭]। 
তার হাতেই সাহায্য, সব কিছু তার ইচ্ছায়ই হয়, তিনিই সবকিছু নাড়া-চাড়া 
করেন, তার ইচ্ছার পরিবর্তন ও বিরোধীতাকারী কেউ নেই । 
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হে আফগান নেতৃবৃন্দ 
হে আফগান নেতৃবৃন্দ! রক্তের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন । আল্লাহকে ভয় 
করুন অশ্রু ও খন্ড বিখন্ড লাশের ব্যাপারে । জিহাদ অব্যাহত রাখুন। 
ইনশাআল্লাহ! আমরা আপনাদের সাথে আছি। আমরা আপনাদেরকে কখনো 
অসহযোগিতা করব না। আমরা সব সময় আপনাদের পাশেই থাকব 
ইনশাআল্লাহ । 

৮1443 285 এ ]+ 11151 ১01, | 
“মুসলমান পরস্পর ভাই । কেউ তার ভাইকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেয় না ও তার 
উপর যুলুম করে না ।শূবৃখারী ও মুসলিম] 
আমরা আপনাদেরকে মধ্যপথে ছেড়ে চলে যাব না। আল্লাহর কাছে দৃঢ়তা 
কামনা করি। ইনশাআল্লাহ, সবাই অস্ত্র ত্যাগ করলেও আমরা অস্ত্র হাত থেকে 
ফেলবো না! আল্লাহ বলছেন- 

(te) 9 EH না 25০ 4০7০৪: 

“আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন যে তাকে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ শক্তিবান ও ক্ষমতাধর ।শ্ুহজ 38011 
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন এবং পুণ্যময় যাত্রা অব্যাহত রাখুন । কয়েক 
কদম সামনেই সাহায্য অপেক্ষা করছে। 
আল্লাহ বলছেন- 

(০) 55555 019 ৮ 405 | 
“আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন । তিনি কখনো তোমাদের কর্মের প্রতিদান 
ভাস করবেন না "মুহাম্মদ £ ৩৫]। 
তিনি আরো বলেছেন- 
পেশ) ১৩:7৮ 2 ০5 201 10542 4৫5 os ull ০684 BUR BEG এ fl 
++ 2801 sl ৩ all ৩১১৮ 055 USA 41 955 ৮18 ol pam 
416 4101 LE 09 ০০৯০ ০৬৮০০ ১055 ৮০ 4500 Hf ops ৬৬৫ 25 4৪ 

(YA) 55572010455 
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“আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ? তারা আপনাকে সৃষ্টির ভয় দেখাচ্ছে। 
আল্লাহ যাকে পথ ভ্ৰষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই । আর আল্লাহ 
যাকে পথ দেখান, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আল্লাহ কি শক্তিধর ও 
প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? আর আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, পৃথিবী ও 
আসমান সমূহকে কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা নিদ্বিধায় বলবে আল্লাহ। 
তাদেরকে বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ ছাড়া যে সব বস্তুকে তোমরা 
ডাক তারা কি আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে সে ক্ষতি থেকে আমাকে 
বাচাতে পারবেঃ অথবা যদি তিনি আমার উপর কোন অনুগ্রহ করতে চান, সে 
অনুগ্রহকে রোধ করে দিতে পারবে? বলুন আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। 
ভরসাকারীরা তার উপরই ভরসা করে ।”[সূরা যুমার £ ৩৬-৩৮]। 
তারা আল্লাহর অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে না এবং আল্লাহর ক্ষতি থেকে 
বাচাতে পারবে না । অতএব বলুন- “আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট" । 
আর হে আরব যুবকেরা তোমরা দুনিয়াকে তালাক দিয়ে দাও। পথ চল এবং 
সীমান্ত অতিক্রম কর। তাহলে দু'কল্যাণের কোন একটি প্রাপ্ত হবে। হয়তো 
বিজয় নতুবা আল্মাহর ইচ্ছায় শাহাদত বরণ । তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের 
অপেক্ষায় হিন্দুকুশের চূড়ায় প্রহর গুণছে। 
হে আফগান নেতৃবৃন্দ! এসব রক্ত, খণ্ডিত লাশ, এসব বিধবা, এতীম এবং ভ. 
রহমান ও গোলাম মুহাম্মদ নিয়াধীর মত মনীবীদের রক্ত জহির শাহ্‌কে ফিরিয়ে 
আনার জন্য প্রবাহিত হয়নি, জহির শাহ্‌র বিরুদ্ধেই হয়েছে। আফগানরা 
আফগানী দাউদ, তারাকী, হাবীবুল্লাহ ও বাবরাকের বিরুদ্ধে লড়েছে। এ লড়াই 
কেবল রাশিয়ার বিরুদ্ধে হয়নি । এ দ্বন্দ রাশিয়া ও নজীবকে নিয়ে নয়, এ দ্বন্দ 
ইসলাম ও অনৈসলামের দ্বন্দ। এ দ্বন্দ আল্লাহর শাসন ও শয়তানের শাসন 
প্রতিষ্ঠা নিয়ে ৷ এ দ্বন্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মতবাদ প্রতিষ্ঠা 
এবং পুঁজিবাদ ও মার্কস- লেলিন-স্টালিনবাদ প্রতিষ্ঠার । ভাইয়েরা আল্লাহকে ভয় 
করুন, পথ চলুন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন, ইনশাআল্লাহ আমরা 
আপনাদের সাথে আছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দৃঢ়পদ রাখুন ! 


ট্রাজেডির যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে 

আমরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক এখানে সমবেত । আমি ফিলিস্তিনী। আল্লাহর 
কসম! আমাদের সমস্যার সমাধান তখনই গায়েব হয়ে গেছে, যখন আমরা 
আমাদের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব আরব রাষ্ট্র সমুহের ঘাড়ে তুলে দিয়েছি! 
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অতএব, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পাকিস্তান কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে 
ছেড়ে দিয়ে ভুল করবেন না। ব্যাপার আপনাদেরই, আপনারাই তার প্রতিনিধি 
এবং এর পেছনে কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন আপনারাই । 
১৯৪৮ সালে যখন ইয়াহুদীরা পরাজিত হল, তখন তারা পশ্চিমা রাষ্ট্র সমূহের 
কাছে আবেদন জানায়, যতে তারা ফিলিস্তিনীদের উপর চাপ সৃষ্টি ও তাদেরকে 
যুদ্ধ বিরতিতে রাজী করানোর জন্য আরব রাষ্ট্রসমুহের উপর চাপ' প্রয়োগ করে! 
ফিলিস্তিনীরা ধোকা খেল ও যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হল! এতে করে অস্ত্র চালানের 
জাহাজ ইসরাঈলে এসে নোঙ্গর করল । তারা পুনরায় ফিলিস্তিনীদের বিতাড়ন ও 
হত্যার পথ গ্রহণ করে। সাত আরব রাষ্ট্র ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেই 
ফিলিস্তিন থেকে ফিরে এসেছে। ফিলিস্তিনে শান্তির মিশনে যাওয়া সাত আরব 
রাষ্ট্রের সৈন্যদের সেনাপতি ছিল ইংরেজ জুলুব পাশা । মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও. 
জর্দান থেকে আগত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তার জন্য সমস্যা হয়ে 
দাঁড়ায় । দুঃখজনক! পশ্চিমাদের বড়যন্ত্রে আরব রাষ্ট্র সমুহের ট্যাংকবহর . 
আন্দোলনের কর্মীদের ঘিরে ফেলে এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণ নতুবা মৃত্যুর 
জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য প্রস্তাব দেয়। কারণ, ইসরাঈলের অগ্রগতির জন্য 
ইসলামী আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার,যে বিকল্প নেই! 
তারা ইসলামী আন্দোলনকে দমানোর জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সমূহের উপর চাপ 
প্রয়োগ করে। ১৯৫৫ সালে আবদুন নাসেরের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে 
উন্নতির জন্য ১৯৬৬ সালে সাইয়েদ কুতুব ও তার সহকমীদের বিশ্বাসঘাতকতার 
অপবাদ দিয়ে ফাসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। তারপর যখনই ইসরাঈলের 
সম্প্রসারণ কিংবা শান্তি চুক্তির প্রয়োজন হয়, তখন ইসরাঈলের পার্শ্ববর্তী আরব 
নেতাদের কাছে এ রিপোর্ট পাঠানো হয় যে, আপনাদের সেনাবাহিনীতে কিছু 
দাড়িওয়ালা চরমপন্থী রয়েছে! তাদের থেকে সেনাবাহিনীকে মুক্ত রাখুন । 
নিয়ন্ত্রিত করুন ও শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার করুন । 
ওহে আফগানিস্তানের সন্তানেরা ! আপনাদের প্রতি অনুরোধ কোন দেশের হাতে 
আপনাদের সমস্যা ছেড়ে দিবেন না। সকল দেশ আন্তর্জাতিক চাপের কাছে 
নতিস্বীকারকারী। ইনশাআল্লাহ আপনারা সকল শর্ত ও চাপ .থেকে মুক্ত। সারা 
দুনিয়া আপনাদেরকে সুনজরে না দেখলেও রব্বুল ইজ্জত আপনাদের প্রতি 
খেয়াল রাখবেন, আপনাদেরকে হেফাযত করবেন, আপনাদেরকে সাহায্য 
করবেন । আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা রেখে পথ চলুন, আল্লাহ আপনাদের 
সাথে রয়েছেন এবং আমরা আপনাদের পেছনে রয়েছি। 





আল্লাহ তাআলা এ দীনকে আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং আমাদের জন্য 
নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন৷ 
আর এ দীনের কিছু প্রতীক ও বিধান দান করেছেন এবং একটি সংরক্ষক ঠিক 
করেছেন। আর তা (সংরক্ষক) হচ্ছে “জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌' ! জিহাদ এ দীনকে 
রক্ষাকারী একটি দুর্জয় দূর্গ এবং ইসলাম বিশ্বময় তার প্রচার, প্রভাব প্রতিষ্ঠা ও 
আন্তরিক ধারক প্রাপ্তির আশায় সব সময় এ দুর্গেই ফিরে আসে । যাতে এ দীন 
কিতাবের পাতার কতিপয় বাক্য ও শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে বাস্তব ক্ষেত্রে 
তার প্রয়োগ ঘটাতে পারে । “জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' এটি এমন একটি প্রতীক, 
যার চতুস্পার্শে এ দীন রক্ষা করার আন্দোলনকারীরা সমবেত হয় এবং এ দীনের 
প্রচার ও প্রসারের জন্য ডান হাতে কুরআন ও বাম হাতে তরবারী নিয়ে পৃথিবীতে 
ঘুরে বেড়ায় । এ জিহাদই হচ্ছে ইমাম ও খলীফার প্রতিচ্ছবি । তাই মদীনাতে 
ইসলামের কার্যকর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাতিল শক্তি ইসলামের 
মুলোৎপাটন করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। এরপর থেকে তারা ইসলামের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে । বিশেষ করে ইসলামের খেলাফতকে ধ্বংস 
করার নিরস্তর চেষ্টা চালিয়ে এসেছে । অতঃপর তারা ইসলামের সর্বশেষ খলীফা 
সুলতান আবদুল হামীদ রহ.- এর পতন ঘটানোর মধ্য দিয়ে ইসলামের মেরুদন্ড 
ভেঙে দেয়। হ্যা! সুলতান আবদুল হামীদের পর তিনজন বা চারজন খলীফা 
এসেছে । তবে তারা দুর্বল ছিল। খেলাফতের কার্যকর অস্তিত্ব সুলতান আবদুল 
হামীদের পতনের মধ্য দিয়ে ১৯০৯ সালেই লুপ্ত হুয়ে যায়। আমরা সুলতান 
আবদুল হামীদ রহ.-এর সে দৃঢ় ভূমিকা সম্পর্কে অবগত আছি, যার কারণে 
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বিশ্বের সমগ্র কুফরী শক্তি তাকে নির্মূল করার জন্য ধেয়ে এসেছে। ১৮৯৭ সালে 
ইয়াহুদীরা সুইজারল্যান্ডে একটি আন্তর্জাতিক ইয়াহুদী কনফারেন্সের আয়োজন 
করে। এ সম্মেলনে তাদের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। এরপর ইয়াহুদী নেতা 
হার্টজল সম্মেলন কক্ষে দীড়িয়ে বলল, “সুধীবৃন্দ! যদি আমি বলি যে, ইয়াহুদী 
রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই। ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হতে হয়তো দশ বছর সময় লাগতে । আর বেশী লাগবে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ বছর'। 
বাস্তবেই ১৮৯৭ থেকে ১৯৪৭ তথা পঞ্চাশ বছর পর ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাদের মানসিক সিদ্ধান্ত ছিল। এ সিদ্ধান্তকে 
বাস্তব রূপ দিতে তাদের অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে । ১৭৮৯ সালে 
ফ্রান্সে বিপ্রব ঘটাতে সফলকাম হওয়ার পর তারা ইউরোপে ক্যথলিকবাদের 
পতন ঘটায়। এরপর তাদের সামনে রাশিয়ার জার সাম্রাজ্য ও ইসলাম দ্বারা 
ফিলিস্তিনকে শাসনকারী উসমানী সাম্রাজ্য বাধা হিসেবে চিহ্তিত হয়। তাই তারা 
উসমানী সাম্রাজ্যের পতন ও রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা 
হাতে নেয়। ১৯০৪ সালে যখন রাশিয়া জার্মানে অবস্থিত ইয়াহুদীদের আস্ত 
জাতিক হেড কোয়ার্টারে লোক পাঠিয়ে বন্দুকের জোরে ইয়াহুদীদের গোপনীয় 
কাগজপত্র ছিনতাই করে নিয়ে আসল, তখন তাদের পরিকল্পনার কথা ফাস হয়ে 
যায়। এ গুলোর অনুবাদ হওয়ার পর রুশ অধ্যাপক লিলিচ বলল, "শিগগিরই 
উসমানী সাম্রাজ্য ও রুশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে” । এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য 
করে। এ উদ্দেশ্যে হার্টজল ১৯০১ নালে সুলতান আবদুল হামীদের কাছে গিয়ে 
কিছু দাবী দাওয়া পেশ করে। সুলতান তার এ স্পর্ধা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন 
এবং প্রহরীকে বললেন, তুমি জান না এ কাফের কোন্‌ উদ্দেশ্যে এসেছে? 
অতঃপর তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, ওহে নীচু জাতের লোক! তুমি আমার 
সামনে থেকে সর। তার সাথে কনস্টান্টিনপলের লীফিমোসীও ছিল! সুলতানের 

এ তাড়া খাওয়ার পরও হার্টজৈল আশাহত হয়নি । অতঃপর তুরস্কের অভ্যান্তরে 
্ীম্যসন বা জাতিয়বাদী আন্দোলন পরিচালনাকারী ইয়াহ্‌দী এক আইনজীবির 
সাথে হার্টজল সুলতানের দরবারে ১৯০২ সালে আবারো প্রবেশ করে। তারা 
সুলতানের কাছে এক লম্বা দাবী ও আবেদননামা পেশ করে এবং সুলতানের 
হাতে দেড়শত মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা ভুলে দিয়ে বলে, এ অর্থগুলো (উসমানী) 
সমাজের খণ পরিশোধ, নৌবহর নির্মাণ ও আলকুদ্‌সে (যেরুজালেমে) উসমানী 
সামাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য । সাথে সাথে এ আবেদনও 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র $১১২ 7. 
জানায় যে, সুলতান যেন ইউরোপ ও আমেরিকায় নিজের কূটনৈতিক তৎপরতা ' 
শুরু করেন। সত্যিই এসব লোতনীয় প্ররোচনা মানুষকে হতভম্ব করার জন্য 
যথেষ্ট ছিল। অনেক সম্পদ ৷ সে সময় দেড়শত মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রী দিয়ে একটি 
শহর বা দেশ কেনা যেত। তাদের এসব আবেদন ও প্রস্তাবের মুখে সুলতান 
আবদুল হামীদ বললেন, তোমরা যে ফিলিস্তিনে হিজরত (পুনবসিন) করতে 
চাচ্ছ, তাকে মুসলমানরা রক্ত দিয়ে দখল করেছে। তা তাদের কাছ থেকে আবার 
দখল করে নেয়া বিনা রক্তপাতে সম্ভব হবে না! ছুরি দ্বারা আমার দেহের কৌন 
যাওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় । আমি ত্রিশ বছর ধরে মুসলিম-উম্মাহর খেদমত করে 
আসছি। আমি আমার বাপ-দাদার ইতিহাসকে এ লজ্জাজনক অপমান দ্বারা 
কলুষিত. করতে চাই না! অতঃপর শেষবারের মত হার্টজলের দিকে তাকিয়ে 
বললেন, তোমার স্বর্ণমুদ্বা তোমার কাছে রাখ । আবদুল হামীদ চলে গেলে 
তোমরা ফিলিস্তিনকে বিনামূল্যে দখল করে নিতে পারবে। বাস্তবেই যখন 
সুলতান আবদুল হামীদ চলে গেলেন, তখন তারা ফিলিস্তিনকে বিনামূল্যে দখল 
করে নিল। যে মসজিদে সুলতান জুমআর নামাধ.আদায় করতেন সে মসজিদের 
কাছে তার গাড়ীতে বিক্ষোরণ ঘটিয়ে ১৯০৪ সালে তারা তাকে হত্যা করার চেষ্টা 
করল। কিন্তু আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। অতঃপর 'এঁক্য সংস্থা" উন্নয়ন সং 
ও “তুকী যুবক' নামের কতিপয় জাতীয়তাবাদী সংস্থার মাধ্যমে সুলতানকে 
হত্যার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে । আনোয়ার পাশা, জাভিদ পাশা ও তালআত পাশা 
_ এরা সবাই আন্তর্জাতিক ইয়াহুদীবাদের হাতের তৈরী লোক ছিল । ইয়াহুদী-খৃস্ট 
চক্র তাদেরকে . সুলতান 'আবদুল হামীদের পতন ঘটানোর জন্য ব্যবহার 
করেছিল। বর্তমান যেমন পৃথিবীর সকল সংবাদপত্র পাশ্চাত্যের আজ্ঞাবহ, 
তৎকালীন সময়েও ইসলামী অঞ্চলের পত্রিকাগ্ডলো পাশ্চাত্যের আজ্ঞাবহ ছিল। 
সকল সংবাদপত্র বাইরের ইঙ্গিতে পরিচালিত হত। এ সংবাদপত্রের লেখক 
সম্পাদকদের অধিকাংশই চিস্তাগতভাবে ইয়াহুদী ছিল। কিন্তু তাদের নাম ছিল 
আহমদ, মুহাম্মদ, আলী, উমর ইত্যাদি । বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের পত্র 
পত্রিকাগুলো দেখুন। আমেরিকা-বৃটেন যা বলে, তোতা পাখীর মত তারাও তাই 
বলছে । আপনাদের যারা চিড়িয়া খানায় গেছেন, তারা হয়তো দেখেছেন তোতা 
পাখির অবস্থা । কেউ যদি তোতাপাখীকে বলে ইধিক, তখন সেও বলবে ইযিক 
ওদের অবস্থাও এ রুকম। আমেরিকা যদি বলে তোমার কী অবস্থা? তারাও 
বলবে তোমার কী অবস্থাঃ-কীরণ- তারা যে আমেরিকা ও বৃটেনের হাতের গড়া! 
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তারা বৃটেন ও আমেরকার কোলে লালিত-পালিত হয়েছে এবং তাদের কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার দীক্ষা গ্রহণ করেছে বা সেখানকার কিংবা 
এখানকার ফ্রীম্যাসনবাদের ক্লাব সমূহে শিক্ষা অর্জন করেছে! অতঃপর এ 
সাপগুলোকে তারা ইসলামী অঞ্চলের মূল্যবোধকে ধ্বংস করার কাজে লাগিয়ে 
দিয়েছে। ইয়াহুদীদের আন্তর্জাতিক ফ্রীম্যাসনবাদ ১৯০৯ সালের এপ্রিলে রাতের 
অন্ধকারে সুলতান আবদুল হামীদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এ রাত্রে দু'টি কাজ 
সম্পন্ন হয়। প্রথমত বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ইসলামের কার্যকর পতন । 
দ্বিতীয়ত ইয়াহুদীদের হাতে ফিলিস্তিনের পতন। ১৯০৯ সালের এপ্রিলের যে 
রাত্রে সুলতান আবদুল হামীদের পতন হয়, কার্যত সে দিনই ইয়াহুদীদের হাতে 
ফিলিস্তিনের পতন হয় এবং বিশ্ব সভায় ইসলামের মেরুদন্ড সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে 
যায়। এরপর কয়েক বছর তুরস্ক কঠিন সময় অতিক্রম করে এবং প্রথম বিশ্ব 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে । আর বৃহৎ সিরিয়ায় ফ্রীম্যাসনবাদের হাতে গড়া একজন 
লোককে তুর্কী বাহিনীর অধিনায়ক বানায় । সে বৃহৎ সিরিয়াকে ইংরেজদের হাতে 
তুলে দেয়। এ অভিশপ্তের নাম হচ্ছে মোস্তফা কামাল আতার্তুক। সে গ্রীসের 
সাথে সাইপ্রাস দখল করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয় । আর মিত্র বাহিনীর দেশ বৃটেন, 
ফ্রান্স ও আমেরিকা তার পাশে এসে দাড়ায় ৷ তার নামে জাতীয় সংগীত তৈরী ও 
সে জাতীয় বীর হওয়ার জন্যই এ কাজটি করে । আর এতে তার আরো একটি 
উদ্দেশ্যে ছিল, সেটি হচ্ছে, ইংরেজদের পক্ষ থেকে খেলাফতের পতন ঘটানোর 
দায়িত্ব ও দেশের ক্ষমতা লাভ। অভিশপ্তের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল। 
খেলাফতের পতন ঘটিয়ে ১৯২৪ সালে ক্ষমতা লাভের পর থেকে সে প্রকাশ্যে 
এবং পাশ্চাত্যের চেয়ে আরো কার্যকর ইসলামের বিরুদ্ধে ভাবে যুদ্ধ শুরু করে। 
সে ১৯৩৪ সালে মরার পূর্ব পর্যন্ত দশ বছর তার দলের প্রধান কাজ ছিল 
যেখানেই ইসলামের কোন কিছু পাওয়া যাবে, সেখানে গিয়ে তাকে নির্মূল করা। 
রাস্তায় কোন হিজাব পরা মহিলা পেলে হিজাব ছিনিয়ে নেয়ার জন্য । কোন 
হিজাবপরা মহিলাকে সরকারী কোন অফিস আদালত এমনকি বিমান বন্দরেও 
প্রবেশের অনুমতি দেয়া হত না। ষাটের দশকে তুরস্কে একটি সমস্যা দেখা 
দেয়। সমস্যাটির নাম রুমাল সমস্যা ৷ ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদে 
একজন মেয়ে মাথায় রুমাল দিয়ে যায়। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ব্যাপারটা 
নিয়ে বৈঠকে বসে কিন্তু তারা “কান সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হল না। তাই 
তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কাছে সমস্যাটার সমাধান কামনা করে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ও 
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এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি। তাই তারা সমস্যাটার কথা 
মন্ত্রীপরিষদের কাছে তুলে ধরে । মন্ত্রীপরিষদ ঘোষণা করে যে, শরীয়াহ্‌ অনুষদে 
মাথায় রুমাল দিয়ে প্রবেশ করা সংবিধান পরিপন্থী । অতএব, হয়তো ছাত্রীটিকে 
বহিষ্কার করতে হবে নতুবা রুমাল খুলে ফেলতে হবে। 

ইসলামের বিরুদ্ধে এ প্রকাশ্য যুদ্ধের মাধ্যমে ইউরোপ অনেক কিছু অর্জন 
করেছে। তবে তারা মুসলমানদেরকে ঘুমে রাখার জন্য ইসলামের লেবেল গায়ে 
না লাগিয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। টাইম 
ম্যাগাজিন লিখেছে যে, মোস্তফা কামাল মৃত্যুশষ্যায় বৃটেনের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে 
তার কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছিল । কারণ, সংবিধান মতে 
প্রধানমন্ত্রী চাইলে যে কারো হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে ৷ কিন্তু বৃটেন ভয় 
করেছিল যে, এতে তাদের গৌমর ফাস হয়ে যাবে। তাই বৃটেন রাষ্ট্রদূতকে 
কামাল আতার্তুকের প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার নির্দেশ দিল! কার্যত তুরস্কের 
শাসক ছিল বৃটেনের রাষ্ট্রদূত ৷ আতার্তুক ছিল তার পুতুল । কামাল আতার্তুকের 
জাহান্নামে পৌছার পর হেকমত ইনানু ক্ষমতায় আসল। সেও কামাল 
আতার্তুকের অনুসরণ পূর্বক ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। সে এসে 
ঘোষণা দেয় যে, মোস্তফা, কামাল আতার্তুক তুর্কী জাতির বীর ও আধুনিক 
তুরস্কের স্থপতি ৷ এ কথাই এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। 


তাগুতদের সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল আতার্তৃক 

আরব বিশ্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আরোহণকারী সকল তাগ্ুতই 
বলেছে যে, আমাদের আতার্তুকই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব এ 
কথা আবদুন নাসের, আনোয়ার সাদাত ও গাদ্দাফীসহ আরো অনেকের মুখ 
থেকে বের হয়েছে। তবে পশ্চিমারা বলল যে প্রাচ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
তুরক্ষের ন্যায় প্রকাশ্য করা যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর আমেরিকা বিশ্বের 
সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । কারণ, যুদ্ধের কারণে প্রায় দেশের 
অর্থনীতিতে ধস নেমেছিল! তাই সে প্রাচ্য বৃটেনের স্থান দখল করার চেষ্টা শুরু 
করল এবং এ অঞ্চলে নব্য আতার্ভুকদের খোঁজে বের হল। এ অঞ্চলে তার 
কাজের অভিজ্ঞতা শুরু হয় ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সিরিয়ায় তার রাষ্ট্রদূতের 
তত্ত্বাবধানে হুসনী জঈম দ্বারা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে । হুসনী জঈম তার 
মন্ত্রী পরিষদকে বলেছিল যে, আমেরিকা ও ইউরোপ ইসরাঈলের সাথে শান্তিপূর্ণ 
সমাধানে পৌছানোর জন্য ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বিন গোরীনের সাথে 
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আলোচনায় বসতে আমাকে চাপ দিচ্ছে। অতঃপর ইউরোপ ও আমেরিকা যখন 
দেখতে পেল যে, তার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ অর্জন করা যাবে না, তখন 
তারা হুসনীর বিকল্প খুঁজতে শুরু করল । অন্যদিকে সবাই বলাবলি করছিল যে 
শিগ্গিরই মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তাই আমেরিকা 
সবখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করল এবং ইসলামী আন্দোলনকে দমানোর জন্য লোক 


খুঁজতে শুরু করল । 


ইউরোপ ও আমেরিকার সিদ্ধান্তকৃত দুটি বিষয় 

ইউরোপ ও আমেরিকা দুটি ব্যাপারে পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। এক. 
পৃথিবীর কোথাও তারা ইসলামকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিবে না। দুই. 
ইসরাঈলের নিরাপত্তা ও তাকে টিকিয়ে রাখতেই হবে । এ দুটি বিষয় অনেক পূর্ব 
থেকে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ইসরাঈল টিকে থাকা আবশ্যক । আর (খেলাফতের 
পতনের পর) সে ইসলাম পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া যাবে না, 
যার নীতির আলোকে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি (খলীফা) মুসলমানদের কার্য 
নিবাহি করবে (শাসন করবে) এবং যার সৈন্যরা তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে 
রাখবে । এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা সুক্ষ্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মুসলিম দেশের 
সৈন্যদেরকে তারা গার্ড অব অনার ও এক ব্যক্তির প্রহরার কাজে নিয়োজিত 
রেখেছে। প্রচার মাধ্যমকে ধ্বংস করেছে। প্রচার মাধ্যমের কর্মসূচী শুরু এবং 
শেষ হয় তাগুতের গুণকীর্তনের মধ্য দিয়ে । এর মাঝখানে সামান্য সময় তাসবীহ 
তাহলীল ও কুরআন তিলাওয়াত । শিক্ষা ব্যবস্থায় বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা ঢুকিয়ে 
দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস করছে, মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মাঝখানে 
আবরণ ঢেলে দিচ্ছে! তারা প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের ন্যায় ধর্মহীন করতে যে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তা বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা 
ও প্রচার মাধ্যম) কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ তাদের পথে কাটা 
হয়ে দেখা দেয়। তাই তারা ইসলামী আন্দোলনকে দমানোর পরিকল্পনা গ্রহণ 
করে। কারণ, ইসলামী আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য মানুষের বাস্তব জীবনে 
ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন নবায়ন করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সিরিয়ায় 
তারা হুসনী জঈমকে ক্ষমতায় আনে । হুসনী জঈমকে ক্ষমতায় আনার এক মাস 
পূর্বে (১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) কায়রোর সর্ববৃহৎ সড়কে ইসলামী 
আন্দোলনের মহান নেতা হাসান আলবান্নাকে হত্যা করা হয়। এর বার দিন পর 
ইয়াহুদীদের সাথে রুভ্স চুক্তি সম্পাদিত হয়। 
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আমেরিকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ১৯৫৫ সালে সে মিশরে বৃটেনের স্থান দখল 
করে নিবে। কিন্তু আবার বলল, যদি এত সময় ধৈর্য্য ধারণ করি, তাহলে 
মুসলমানরা ক্ষমতায় চলে আসবে । তাই সে কিছু সেনা অফিসারের সাথে 
যোগাযোগ করে যতদ্রুত সম্ভব তার আজ্ঞাবহ একজনকে অভুথ্যানের মাধ্যমে 
ক্ষমতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। তাদের মাধ্যমে সে (আমেরিকা) ১৯৫২ 
সালের ফেব্রুয়ারীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অগ্নিকান্ড ঘটিয়ে কায়রোকে ছয়মাস অন্ধকারে 
রাখে । জনসাধারণের জন্য রাতে ঘোরাফেরা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ ছয়মাসে 
সামরিক অফিসার ব্যতীত আর কাউকে বদলির সুযোগ দেয়া হয়নি। এ সময়ের 
মধ্যেই অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্রের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। যা পরবর্তীতে জুলাই 
অভ্যুথান ও স্বাধীন সেনা অফিসার অভ্যুত্থান নামে পরিচিত লাভ করে। নেপথ্য 
নায়ক আমেরিকা অভ্যুথানের পুতুলদেরকে তিনটি শর্তে আবদ্ধ করে । 
এক. ইসলামী আন্দোলনকে দমন করা । 
দুই. পাশ্চাত্যের সমর্থনপুষ্ট ইসরাঈলের নিরাপত্তায় আঘাত না হানা । 
তিন, আল আযহারের অস্তিত্বকে বিলীন করা বা তাকে এমন এক প্রতিষ্ঠানে 
রুপান্তরিত করা, যার মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামকে ধ্বংস করে আধুনিক ও 
প্রগতিশীল ইসলাম অন্য কথায় আমেরিকান ইসলাম(৮০১ ₹১-%) প্রচার করা 
হবে৷ অর্থাৎ, এমন ইসলাম যেটা কম্যুনিজম ও নাস্তিক্যবাদের বিরোধীতা করবে 
কিন্তু আমেরিকাকে এ কথা বলবে না যে, "হে অত্যাচারী ! হে জাতিসমূহের 
রক্তচোষণকারী ! তুমি থাম” । আর বৃটেনকেও এ কথা বলবে না যে, ' হে 
অনাচারী! তোমার অবিচার ও অনর্থ সৃষ্টি আর নয়'। অভ্যুত্থান সফল ৷ প্রতারিত 
হয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা এ অস্যুথানে সমর্থন ও সহযোগিতা যোগায় । 
ওরা দিনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এসে বলত আমরা তোমাদের 
সাথে রয়েছি। আর শেষ রাত্রে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেফার্সন সাফরীর কাছে গিয়ে 
সকল খবরাখবর পৌঁছে দিত। ১৯৫৪ সালে জনসন “শূন্যতাপূরণ’ নামে যে. 
রিপোর্ট তৈরী করে তাতে কীভাবে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান হবে, তার কথাই 
বলা হয়। এতে জর্দানের পানি ভাগকরণ, ফিলিস্তিবীদের বসবাসের জন্য একটি 
এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং আরব ও ইয়াহুদীদের মাঝখানে একটি সীমান্ত প্রতিষ্ঠা 
যেখানে শান্তিকামী লোকজন বসবাস করবে প্রভৃতি উল্লেখ করা হয় । রিপোর্টের 
সর্বশেষে যে কথাটি উল্লেখ করা হয়, সেটা হচ্ছে মিসরে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী 
আন্দোলনের অস্তিত্‌ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ অঞ্চলে শান্তি আসবে না। এ 
রিপোর্ট পেশ করার কয়েকদিনের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের উপর দমন 
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নিপীড়ন শুরু হয়ে যায়। তড়িঘড়ি করে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ফাসি 
দেয়া হয় এবং হাজার হাজার যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় । 

আমাকে জর্দান ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র বলল, উস্তাদ আপনার ভাষণ আমাদের 
খুব ভাল লাগে৷ তবে আপনি ভাষণে যে কথায় কথায় আবদুন নাসেরের বদনাম 
করেন, তার কারণ কি? আমি তার কথার কোন উত্তর দিলাম না। ক্লাস রুমে 
এসে লেকচার দেয়ার সময় ছাত্রদের বললাম, এক ছাত্র আমার কাছে এ ধরনের 
প্রশ্ন করেছে। কিন্তু আমি এ লোককে (আবদুন নাসের) ঘৃণা নান্করে পারি না। 
কেন জান? আমি চেষ্টা করলেও তাকে ঘৃণা না করে থাকতে পারব শা। কারণ, 
এ লোক আমাদের এ অঞ্চলকে ইসলামী শাসন থেকে বঞ্চিত করেছে। মিশরে 
যদি ইসলামী খেলাফত কায়েম হত, তাহলে এ অঞ্চলে ইয়াহুদীদের পক্ষে টিকে 
থাকা সম্ভব হত না এবং এ অঞ্চল বরং পৃথিবীর দৃশ্যই ভিন্ন রকম হত । সবখানে 
ইসলাম ও মানবতার জয় হত। কিন্তু ক্ষমতার লোভে এ লোক পৃথিবীর মানুষকে 
ইসলামের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত রাখল । কিভাবে আমার অন্তরে 
এ লোকের প্রতি বিন্দু মাত্র ভালোবাসা থাকতে পারে? শত চেষ্টা করলেও এটা 
আমার পক্ষে সম্ভব না। এ লোকের হাতেই এ অঞ্চলে ইসলামের দুরবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে । যেদিন থেকে মিশর মুসলিম শাসকদের হাত থেকে চলে গেছে, সেদিন 
থেকে এ অঞ্চলে মধ্যপ্রাচ্যে) ইসলামের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে গেছে। ১৯৪৯ 
সালে শায়খ বান্নাকে হত্যা ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর অত্যাচারের 
টীম রোলার চালানো হয়েছে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য । ১৯৫৫ সালে 
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আবার দমন করা হয়েছে ইসরাঈলের উন্নতি ও 
স্থিরতা অর্জন এবং সুয়েজ খাল পর্যন্ত অধিপত্য বিস্তারের জন্য'। ১৯৬৬ সালে 
সাইয়েদ কুতুব ও তার সহকর্মীদের ফাসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে ইসরাঈলের 
নিরাপত্তার জন্য ৷ অনুরুপ শুক্রী মুস্তফা ও সালেহ সারিইয়া প্রমুখকেও মৃত্যুদণ্ড 
দেয়া হয়েছে একই উদ্দেশ্যে । মিশরে ইসলামী আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
ইসরাঈলের সাথে কথিত "শান্তি আলোচনা" অব্যাহত রাখার জন্য । পৃথিবীর 
যেখানেই তাগুতরা কাফিরদের স্বপ্ন পূরণ করে মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি সাধণ 
করতে চায়, সেখানেই ইসলামী আন্দোলনের উপর নির্মম নির্যাতন বেড়ে যায়। 
এখন আমি অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করব । সিরিয়া কিভাবে রাজতন্ত্র থেকে 
কম্যুনিস্ট একনায়কদের হাতে চলে গেল। মুলত ইয়াহুদীদের যোগসাজসেই 
সিরিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা কম্যুনিস্ট নুসাইরী সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায়৷ ইয়াহুদীরা 
পরোক্ষভাবে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে এবং 
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রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের ইন্ধন যোগায়! ফ্রান্সে ইয়াহুদীদের 
ইন্ধনে রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং পূজীবাদী ব্যবস্থা চালু হয়। সে সমর 
রাজাকে ফাসিতে ঝুলাব।' কারণ, রাজতন্ত্রে কিছু সমস্যা থাকলেও রাজারা কোন 
সময় মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না? কারণ, রাজাকে সব সময 
মানুষের শ্রদ্ধাভাজন থাকতে হয়। না হয় রাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা পায় 
না। অপর দিকে সামরিক একনায়ক সরকারগুলো সম্পূর্ণ এর বিপরীত । এরা 
জনগণকে লাঠির জোরে শাসন করে । সম্মানিত ব্যক্তিকে অসম্মানিত করে এবং 
অসম্মানিত ব্যাক্তিকে সম্মাতি করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
Es 544) ৬৭ ৫৪ LATE তা এও ১৭ এজ তা BL EY 05 ০1 

০081 এ) Cyd! 5১৩০ ও SL ০১৪ 
“কেয়ামতের পূর্বে প্রতারণার একটা সময় আসবে, যখন আমানতদারকে 
প্রতারক বলা হবে এবং প্রতারককে আমানতদার বলে গণ্য করা হবে, 
মিখ্যাবাদীকে সত্যবাদী বলা হবে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলা হবে। নিকৃষ্ট 
লোকেরা উপরে উঠে যাবে এবং শ্রেষ্ঠ লোকেরা নিঃশেষ হয়ে যাবে 1” 
অবিচারী ও নিয়নশ্রেণীর লোকেরা ক্ষমতায় আসবে। ভালো লোকদেরকে 
দেশদ্রোহীতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগে ফাঁসি দেয়া হবে। আরব রাষ্ট 
মিশর, সিরিয়া, জর্দান, ইরাক, লিবিয়া, আলজেরিয়া ও তিউনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে 
বর্তমান এ অসৎ ও নিয়শ্রেণীর লোকেরা ক্ষমতায় । ভালো লোকদের উপর 
সেখানে চলছে জুলুম নির্যাতন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর চলছে 
পাশবিক নির্যতিন। তাদেরকে ফাসির কাষ্ঠে ঝুলানো হচ্ছে। তবে আমাদের 
আশা এ দেশগুলোর ভবিষ্যত একমাত্র ইসলামই । 





মি ক 


আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 


40৬ ০5০ 0 +১ pall iE a pnd Byes এ চস 05135 Calli tf 
১৬০ ডল চল লি নস UPL এ এ ৬ ১১৯৬১ 4৯9) 
৬ Eb 0৮5) IG কত ৩ এত ভে শি) লি তরি ১৯৮ 010) 

(VY) ৮901 5 CUS ০১৬ ৩ 
“হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব, যা 
তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে । (আর তা হচ্ছে এই যে) 
তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান 
আনবে এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করবে। 
তোমাদের এ কাজই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা জান। তিনি 
তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন 
এমন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ ও (তোমাদেরকে 
প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাত সমূহের উন্নত আবাসম্থলে । আর এটাই হচ্ছে মহা 
সফলতা ৷ আর তোমরা তো আখেরাতকে ভালবাস । আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য 
সমাগত ও বিজয় নিকটবর্তী। আর আপনি মুমিনদেরকে সুসং 
দিন।শুআসসাফ ৪ ১০-১৩]। 


সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসা 


রাব্লুল আলামীন আমাদেরকে নসীহত ও উপদেশ দিচ্ছেন। তার উপদেশ 
যথাযথ, তার ওয়াদা সত্য ও তার কথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী । কতইনা 
সুন্দর তার কথা ‘আমি কি তোমাদের একটি ব্যবসার সন্ধান দিব?' এটা সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্যবসা । আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পাদিত ব্যবসা । ক্রেতা মহান আল্লাহ আর 
বিক্রেতা আপনি । অতএব আপনি অনেক উপরে উঠে গেলেন। আপনি রাব্বুল 
আলামীনের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করছেন । এর চেয়ে বড় সম্মানের 
বিষয় আর কী হতে পারে? বলা হয় যে, অমুক সৌদি আরবে সিকো কোম্পানির 
এজেন্ট । অর্থাৎ এ একটা বিশাল ব্যাপার । অতএব, যে আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহ 
ওয়াতাআলার ব্যবসার এজেন্ট তার কেমন মর্যাদা? সপ্তাকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের 
মাঝখানে যা আছে সবকিছু তারই মালিকানায় । 

আমাকে একজন বলল, আমি আমার দেশে ফিরে যেতে চাই । বললাম, কেন? 
বলল, সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য। বললাম, তুমি কি আল্লাহর 
সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাদ পড়ে তাগুতের সেনাবাহিনীতে 
অন্তর্ভুক্ত হতে চাও? ভাই তুমি এখানের সৈন্য তালিকায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত 
কর। আল্লাহ বলছেন- 3) ৬৬৮ 154 “তোমরা হালকা ও ভারি অস্ত্র নিয়ে 
অভিযানে বেড়িয়ে পড় ।শৃভাওবাহ 8৪১] 

এখানের সেনাবাহিনীতো আল্লাহর সেনাবাহিনী! তুমি ওখানে কয়েক বছর 
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একটা সার্টিফিকেট পাবে। আর এখানে যে সার্টিফিকেট 
পাবে, তা হচ্ছে জান্নাতের সার্টিফিকেট । এ জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও 
যমীনের প্রশস্ততার সমান৷ ওখানে তুমি বিশ বছর চাকুরী করে একটি ঘর তৈরী 
করবে এবং একটি সুন্দরী বিয়ে করবে আর কী । আর তুমি যদি এখানে আল্লাহ্‌র 
বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থাক, তাহলে বাহাত্তরটি ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরকে বিয়ে করতে 
পারবে ও অনেক প্রাসাদ লাভ করবে। প্রত্যেক প্রাসাদ মনিমুক্তা দ্বারা 
কারুকাজকৃত দৈর্ঘ্যে সত্তর মাইল এবং এর দরজা সবুজ মরকত (মণি) ছারা 
তৈরি। 

ভুমি এখানে হয়তো একজন সুন্দরী সৌদী বা জর্দানী কিংবা ইয়েমেনী মেয়ে 
বিয়ে করবে। কিন্তু ওখানে যে মহিলা পাবে সে সন্তরটি পোশাকে সজ্জিত 
থাকবে । এ সত্তরটি কাপড় একটার উপর একটা পরবে । কিন্তু তারপরও তাদের 
পায়ের নলার মগজ দেখা যাবে। এ ব্যবসার চুক্তি সম্পাদনকারী ক্ষতিগ্রস্থ হয় 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ১২১ 
না। কারণ, এ ব্যবসায় ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ ও তোমার মাঝে হচ্ছে। তিনি 
ক্রয়কারী আর তুমি বিক্রয়কারী আর চুক্তি সম্পাদনকারী হচ্ছেন আমানতদার 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । যে চুক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেটা কোন 
মুন্সির হাতে রক্ষিত নয়, সে চুক্তি তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনেই রক্ষিত। 
কুরআন কখনো নষ্ট হবে না। তাই তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। এ কুরআন 
সরকারী রেজিদ্্রী বুক নয়, যা অনেক সময় সরকার পরিবর্তন হওয়ায় পুড়ে ফেলা 
হয়। তোমার চুক্তিনামা তো সম্পাদিত হয়েছে আল্লাহর সাথে । তাই এ চুক্তিনামা 
কখনো পরিবর্তিত হবে না, নষ্ট হবে না এবং পুড়েও যাবে না। আল্লাহর এ 
প্রতিশ্রুতির কথা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শুনুন- 
| ০ ৬৪ ০554 edi td ০6 ৮099 ৮8০ ০) ০০ ৮9 A ৩! 
dt ১০৫৭ df ১০ 079 023) এ) ও ৪৮ 4 05) ০490 ০8৪ 

(91) ৮250 10 2 CUS 4 লও কও ০০134 
“আল্লাহ্‌ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ ও প্রাণসমূহ জান্নাতের বিনিময়ে 
ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং এতে তারা 
(শক্রদের) মারবেও এবং (শত্রুদের হাতে) মরবেও। এ ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি 
রয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে, তাতে তিনি অবিচল । আর আল্লাহর চেয়ে 
বড় প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে হতে পারে? অতএব, তোমরা যে চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়েছ, তা নিয়ে আনন্দিত হও। আর এ হল মহা সাফল্য ।”| 
আত্তাওবাহ $ ১১১]। 


জিহাদ মানেই কিতাল 

কুরআন ও হাদীসের যে সব জায়গায় জিহাদ শব্দটি সাধারণ ভাবে এসেছে, 

সেখানে জিহাদ মানে হচ্ছে কিতাল। আল্লামা ইবনে রুশদ বলেছেন- 

সেবার IG pal ক ও চন OS EF ০ দে 
১১৮০০ এ ০৪ হব 1414৮ 

“যেখানে জিহাদ শব্দটি সাধারণভাবে উল্লেখ হয়েছে, সেখানে জিহাদের অর্থ 

কিতাল বিসসাইফ তথা তরবারী ছারা যুদ্ধ করা! আর কাফেরদের সাথে 


তরবারীর যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ না তারা লাঞ্চিত হয়ে স্বীয় হস্তে 
জিযুয়া না দিবে’ 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ১২২ 
অতএব, অপব্যাখ্যা করে কুরআনের আয়াত ও আল্লাহর পরিভাষা সমূহের অর্থ 
বিকৃত করবেন না। জিহাদের অর্থের পরিবর্তন করবেন না। জিহাদ মানে শত্রুকে 
নিশ্চিহ্ন করা । এটাই জিহাদের শরয়ী অর্থ! চেয়ারে বসে চা পান ও আপেল 
খেয়ে ইসলাম সম্পর্কে লেখালেখি করা বা মিম্বারে দাড়িয়ে খুতবা দেয়ার নাম 
জিহাদ নয়। অনুরূপ কোন মসজিদে গিয়ে ঘন্টা দুয়েক সভা করাকেও আল্লাহর 
রাস্তায় বের হওয়া বলে আখ্যায়িত করা যায় না! “আল্লাহর রাস্তা’ বাক্যটি যখন 
সাধারণভাবে আসে তখন জিহাদের ন্যায় তার অর্থও হয় কিতাল। 
হাদীসে যে আছে- ৷ 4, ৩ ৮) 91 89:4, “আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা 
এক সন্ধা” তাতে আল্লাহর রাস্তা থেকে উদ্দেশ্য কিতালই। তাই কুরআনের 
আয়াতের এমন অর্থ করা উচিত নয়, যা আমাদের জিহাদ থেকে বিরত থেকে 
আমাদের ধ্বংসের পথে থাকার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । কেননা জিহাদের অর্থ হচ্ছে 
কিতাল । আর ফী সাবীলিল্লাহর অর্থও কিতাল। 
“তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমাদের মাল ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করবে। 
তোমাদের এ কাজ তোমাদের জন্ম সবচেয়ে কল্যাণকর” । এ কাজ অমুকের 
সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেয়ে উত্তম, দেশী-বিদেশী কোম্পানীর সাথে 
ব্যবসা করার চেয়ে উত্তম! 


শহীদের সবকিছু ক্ষমা করা হবে 

আল্লাহর কথা ৮৪4১ ৮৪৫ “তিনি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন” এর 
অর্থ কী? অবশ্যই সকল গুনাহ। কারণ, আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা ০ 
০১ “তোমাদের কতিপয় গুনাহ” বলেনি। কুরআনে যে সকল স্থানে A 
+এবলা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশের পরো4%১ ১০ এসেছে। আর ৮ 
4; আসলে অর্থ হয় কতিপয়। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে শুধু 7৮4%১। তাই 
এখানে অর্থ হবে সকল গুনাহ! কারণ,০১%১ শব্দটি বহুবচন এবং তা 5 
সর্বনামের সাথে সংযুক্ত। আর বহুবচন যখন সর্বনামের সাথে যুক্ত হয়, তখন 
ব্যপকতার অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ সকল গুনাহই ক্ষমা করা হবে এমনকি 
ধণও। হ্যা, যদি শির্ক থেকে পূর্বে থেকে তাওবা না করে মারা যায়, তাহলে তা 
ক্ষমা করা হবে না। 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ফড়যন্ত্র % ১২৩ 
ঝণ রেখে জিহাদে অংশগ্রহণ 
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে প্রশ্ন করা হল, একজন মানুষের খণ রয়েছে 
এবং তার উপর জিহাদের জন্য বের হওয়াও ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাহলে সে 
কী রূরবে? বললেন, “তার দু’ অবস্থা হতে পারে । যদি তার নিকট খণ পরিশোধ 
করার সম্পদ না থাকে, তাহলে সে জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়বে । অর্থাৎ 
সম্পদ উপার্জন করে খণ পরিশোধ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না।” কারণ, খণ 
রেখে যদি তুমি হজ করতে পার, তাহলে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন 
করতে পারবে না? খণ পরিশোধের দায়িত্‌ অন্য কাউকে দেয়া যায়? কিন্তু 
জিহাদ সরাসরি নিজে গিয়ে করতে হয়। অতএব, তোমার কাছে ঝণ 
পরিশোধের টাকা না থাকলে জিহাদে বের হয়ে পড় । তুমি শহীদ হলে আল্লাহ্‌ 
তোমার খণ পরিশোধ করে দিবেন। “শহীদের জন্য খণ ছাড়া বাকী সব ক্ষমা 
করা হবে” -এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন, এটা এমন খণের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে যা পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্তেও খণ গ্রহীতা পরিশোধে 
টালবাহানা করে। তবে যদি তার কাছে খণ পরিশোধ করার মত সম্পদ না 
থাকে কিন্তু পরিশোধ করা তার পাক্কা নিয়ত থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকে 
আল্লাহই সে ঝণ পরিশোধ করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন_ | 

AE 81 SC BSL 23৪ চে Ip dE oh 
“যে পরিশোধ করার নিয়তে মানুষ থেকে খণ নেয়, (সে পরিশোধ করতে না 
পারলে) আল্লাহ তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দিবেনশবুখারী]। 
অতঃপর কিয়ামতের দিন এ দেনাদারের প্রতি তার পাওনাদারকে সন্তুষ্ট করিয়ে 
দিবেন। বলবেন, তোমাদের ভাইকে (দেনাদার) ক্ষমা করে দাও । তারা বলবে 
পারব না। তখন বলবেন তোমাদের পিছনে তাকাও । পিছনে তাকালে তারা কিছু 
প্রাসাদ দেখতে পাবে । তারা বলবে, হে আল্লাহ! এ প্রাসাদণ্ডলো কাদের? 
বলবেন, তোমাদের, যদি তোমাদের ভাইকে ক্ষমা করে দাও ৷ একথা শুনে তারা 
তাকে ক্ষমা করে দিবে । কারণ, কিয়ামতের দিন সে আর টাকা নিয়ে কী করবে? 
সে তো আর মার্সিডিস গাড়ী কিনতে পারবে না । 
ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, “আর যদি খণ গ্রহীতার কাছে খণ পরিশোধ 
করার সামর্থ থাকে এবং তার কাছে সে খণ পরিশোধ করার সময়ও হাতে আছে, 
তাহলে সে ভেবে দেখবে, পাওনাদার খণের টাকাগুলো পেয়ে জিহাদে বায় 
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করবে নাকি অপচয় করবে। যদি দেখে সে টাকাগুলো পেয়ে জিহাদে ব্যয় করবে 
তাহলে ঝণ পরিশোধ করে দিবে । আর যদি দেখে সে টাকাগুলো পেয়ে প্রবৃত্তির 
চাহিদা ও ভোগ সামগ্রী ক্রয় করবে, তাহলে তার খণ পরিশোধ করবে না।' 
খণের এ টাকাগুলো নিয়ে জিহাদে চলে যাবে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে ।' 
এটা আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার কথা । এ কথাটা তাঁর ফত্ওয়া কুবরা-এর চতুর্থ 
খন্ডের ১৮০/১৮১ পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন । 
ভাই একথা কেন বলা হল চিন্তা করুন। আল্লাহর দীনকে পৃথিবী থেকে মুছে 
ফেলা হচ্ছে । মুসলমানদের অধিকার পদদলিত করা হচ্ছে, তাদের রক্ত ঝরানো 
হচ্ছে। এমন মুসলমানও রয়েছে, টাকার অভাবে জুতা কিনতে না পেরে যাদের 
পা ছিড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তুমি হাজারো ঝণ গ্রহীতা হলেও এমন লোককে 
তোমার টাকা দেয়া জায়েয না হবে যে ৮১-৮৭ মডেলের মার্সিডিস গাড়ী কেনার 
জন্য পঞ্চাশ হাজার রিয়াল কিংবা পঞ্চাশ হাজার দিরহাম বায় করবে । এ টাকা 
দ্বারা মুজাহিদদের কয়েকটি ফ্রন্ট চালু করা যাবে। এ টাকা দিয়ে তুমি 
মুজাহিদদের জন্য জুতা ক্রয় কর। ইনশাআল্লাহ তুমি ক্ষামাপ্রাপ্ত হবে । এটা 
নিবেধিদের দেয়ার চেয়ে উত্তম ৷ আল্লাহ বলেন- : 

LG SS dl এ ১411 Ad SE 33, 

“আর আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা যে সম্পদগ্ডলোকে তোমাদের জীবন-যাত্রার 
অবলম্বন করে দিয়েছেন তা নিবেধিদের হাতে তুলে দিওনা !”[সূরা নিসা £ ৫] । 
ধন সম্পদ দিয়ে কী করতে হবে তাও তিনি বলেছেন- 

রর 
“তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ কর ।”[তাওবাহ  ৪১]। 


অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে জিহাদ শ্রেষ্ঠ 
কুরআন ও হাদীসে জিহাদের বড় গুরুত্‌ রয়েছে। জিহাদের উপর কোন ইবাদত 
এমনকি নামাযকেও অথাধিকার দেয়া যায় না। জিহাদ নামাযের চেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ । ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার ফত্ওয়ায় বলেছেন-_ 

ads ৮ 0৮481 এ Ct nd TG SEN 2৮8 ৬৭ 0৩ pat ৪5 of 
হানাদার যে শক্র দীন ও দুনিয়া উভয়ের ক্ষতি করে ঈমানের পর তাকে 
হঠানোর চেয়ে কোন বড় ফরয কাজ আর নেই'। 
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প্রথমে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৷ এরপর হানাদার শত্রুকে হটানো, যারা মুসলমানদের 
দীন ও দুনিয়া উভয়ের উপর আঘাত করে তার ক্ষতি সাধন করছে, যেমন রুশ, 
ইয়াহুদী ও অন্যান্যরা । তাই প্রথমে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 
অতঃপর হানাদারকে হটানো। অতঃপর নামায, রোযা ও হজ। তাই আল্লামা 
ইবনে কুশদ বলেছেন_ 

(0৩ বশ ৩ ৩৪ PS ৩ ৯ 
'জিহাদ ফরয হওয়ার বিষয়টি যখন নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন তাকে উম্মতের 
এক্যমতের ভিত্তিতে ফরয হজের উপর অগ্রাধিকার দিতে হয় !' 
ভাই তুমি কিভাবে হজে যেতে চাচ্ছ অথচ মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। 
তুমি এতে পাঁচ থেকে ছয় হাজার দিরহাম ব্যয় করছ অথচ এ অর্থগুলো দিয়ে 
তুমি আফগানিস্তানে মুজাহিদদের একটি ফ্রন্ট চালু করতে পার। তুমি গিয়ে 
বলছ- 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা” । ভাই 
তুমি এখানে এসে বল 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা'। তিনিইতো তোমাকে 
বলেছেন- 

মু) 08৯1১, 

“তোমরা জিহাদের জন্য হাক্কা ও ভারি সরঞ্জাম নিয়ে বের হয়ে পড় ।”অওবাহ 8১! 
তুমি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে বল 'লাব্রাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা'। তোমার 
তো ওখানে তালবিয়া বলা সহজ । তুমি তালবিয়া বলছো ওখানে বিমানে বসে, 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থান থেকে এমনকি আবাফাতেও ছায়া আপেল এবং ঠাণা 
পানির ব্যবস্থা রয়েছে। আর এখানে তো গরম, শুস্কতা, শীত, বরফ, ক্লান্তি ও 
পিপাসার সম্মুখীন হতে হয় । “লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা' এর বাস্তবতা তো 
এখানেই অধিক বিদ্যমান । 
সম্পদ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-কে প্রশ্ন করা 
হল, আমরা যদি জিহাদে যাই, তাহলে কিছু লোক অভাবের কারণে মারা যাবে। 
এ অবস্থায় আমরা কী করব? তিনি বললেন, অভাবীরা মারা গেলেও জিহাদে 
যাও। কারণ, মুসলমানরা যদি পরাজিত হয়, তাহলে ধনী-গরীব সকলেই মারা 
যাবে এবং দীন-দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস হবে। 
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তোমাদের খাদ্য তোমাদের শক্রর মুখে 
কিন্তু জিহাদ এ সকল আশঙ্কাকে দূরীভূত করে । মুসলমানরা বিজয়ী হলে গরীবরা 
ধনীতে পরিণত হয় । কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
৬০১১ 4৯ ৩৪ ৩৪3 be. 

ছায়াতলে ।”আলজামিউস সগীর £ হাদীস নং ২৮৩১]! 
এখন আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে একটি দূর্গ রয়েছে যাকে আহমাদ শাহ্‌ মাসউদ 
জয় করার কাছাকাছি পৌঁছেছে। আল্লাহ এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করুন। এ 
সপ্তাহে আপনাদেরকে. উত্তরাঞ্চলের একটি বড় বিজয় ও অনেক গনীমতের 

ংবাদ দিচিছি। আলহামদুলিল্লাহ অনেক গনীমত। আমার ধারণা সাড়ে 
তিনশতটি ক্লাসিনকভ । আমার নিকট আবদুল ওয়াহিদ এসে জানাল যে, তারা 
অনেক গনীমত পেয়েছে। সে এ অঞ্চলের লোক । কিন্তু তা কোন জায়গায় 
পেয়েছে তা ভুলে গেছে। এ গনীমতে একশত টন খাদ্য ছিল। আমরা যদি 
ওখান থেকে বাদাখশানে গুলো নিয়ে যেতে চাই, তাহলে একটি খচ্চরের উপর 
করে পঞ্চাশ কেজির অধিক নেয়া যাবে না। অর্থাৎ এক টন নিতে গেলে বিশটি 
খচ্চরের প্রয়োজন আছে । আর একশত টন নিতে গেলে প্রায় দু'হাজার খচ্চরের 
প্রয়োজন। 
মুজাহিদগণ কমান্ডারের নিকট এসে বলতো, আমাদের জুতার প্রয়োজন। তিনি 
বলেন, তোমরা যদি পুরুষ হও, তাহলে তোমাদের জুতা তোমাদের সামনেই 
আছে। এ যে জুতায়পূর্ণ শক্র ক্যাম্প সামনে, ওদিকে অগ্রসর হও । ফলে তারা 
তাতে আক্রমণ করে জয় করে নিত এবং জুতা ও অস্ত্র অর্জন করত। 


মুসলমাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার প্রসঙ্গে 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া “মানুষ অভাবের কারণে না খেয়ে মারা গেলেও জিহাদে 
যাওয়া ফরয’ কেন বললেন, তার কারণ প্রসঙ্গে বলেন, “শত্রুরা যদি দুর্বল ও 
কাপুরুষ মুসলমানদৈর ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তাহলে জিহাদ চালিয়ে 
যাওয়ার স্বার্থে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের জন্য এ সব 
মুসলমানদের হত্যা বৈধ করেছেন, যাতে আমরা ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার 
জন্য শত্রুর উপর বিজয় লাভ করতে পারি । অতএব; তাদেরকে শক্ররা ঢাল 
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তাদের হত্যার ব্যাপারটাতো ক্ষুধার কারণে মারা যাওয়ার চেয়ে আরো মারাত্মক ৷ 
খাদ্যের অভাবতো এখন পৃথিবীর অনেক স্থানে বিরাজ করছে। আফ্রিকাতো ক্ষুধা 
ও খরার কবলে পতিত। এ থেকে আপনি তাদের কিভাবে রক্ষা করবেন। 
পৃথিবীর কোন অঞ্চলে স্থান করে বসুন এবং সেখানে আল্লাহর দীন কায়েম 
করুন, মুজাহিদদের সাহায্য করুন। মুজাহিদরা আপনার জন্য পৃথিবীর 
কল্যাণসমূহ নিয়ে আসবে । 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম- এর সুসংবাদ 

হযরত আদী বিন হাতেম রদিয়াপ্নাহ আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্সাম- এর দরবারে আসলেন। এই আদী বিন হাতেমের আব্বা ত্বাই 
গোত্রের সর্দার ছিলেন এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর 
নিকট একজন লোক এসে অভাবের অভিযোগ জানাল । এরপর আরেকজন এসে 
ডাকাতির অভিযোগ জানাল । আদী রদিয়াল্লাহু আনহু বড় লোক ছিলেন। আর 
বড়লোকরা স্বভাবত শৌর্য বীর্য, টাকা পয়সা ও নিয়ম নীতি প্রিয় হয় । তাই তখন 
আদী রদিয়াল্লাহু আনহু- এর হাবভাব দেখে বুঝা যাচ্ছিল যেন তিনি বলতে 
চাচ্ছেন, এ কেমন দীন যাকে যারা গ্রহণ করে তারা সবাই ফকীর আর তাদের 
রাস্তা ঘাটগুলো চলার জন্য নিরাপদ নয় । এদের মাঝে নিরাপত্তা নেই, স্বচ্ছলতা 
নেই। আমরা রোমসহ সারা দুনিয়া বাদ দিয়েছি এদের জন্য? রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর দিকে তাকালেন এবং তার মনে যা 
ছিল, তা যেন জেনে ফেললেন । বললেন, তুমি কি হীরায়* গেছো? বললেন, না 
তবে তার নাম শুনেছি ও তাকে চিনি। বললেন, যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, 
তাহলে দেখবে, হীরা থেকে মহিলারা একাকী সফর করে আসছে এবং 
বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছে। তাদের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় 
থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন। আদী 
রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাহলে তাই গোত্রের 
সন্ত্রাসীদের কী .অবস্থা হবে এবং সাআলীক ডাকাতরা কোথায় পালাবে, যারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন_ 
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“তোমার জীবন দীর্ঘ হলে তুমি অবশ্যই কিসরা সম্রাটের রাজকীয় কোষাগার জয় 
করবে । বললাম, কিসরা মানে কি কিসরা বিন হরমুয? বল্লেন, হ্যা! এবং তার 
সম্পদগ্ডলো আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হবে। আর তোমার জীবন দীর্ঘ হলে তুমি 
এটাও দেখতে পাবে যে, মানুষ তার হাতের মুষ্টি ভরে স্বর্ণ রৌপ্য নিয়ে মানুষকে 
তা গ্রহণ করার জন্য ডাক দিবে। কিন্তু সবার স্বচ্ছলতার কারণে কেউ তা গ্রহণ 
করতে এগিয়ে আসবে না ।শৃবুখারী ও মুসলিম] । 

সমতা কিসরা সে সময় বর্তমান সময়ের গর্বাচেভের মত ছিল। সে সময় যেমন 
বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ, একদিকে আহলে কিতাব রোমানরা ও 
অন্যদিকে অগ্নিপূজারী মাজুসরা, তেমনি বর্তমানেও বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত ৷ 
একদিকে নাস্তিক কম্যুনিস্ট ও অন্য দিকে খৃস্টীয় পাশ্চাত্য । আদী বিন হাতেম 
রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- বাস্তবেই আমি মহিলাদেরকে হীরা থেকে একাকী 
সফর 'করে এসে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে দেখেছি এবং আমি সেসব 
লোকদের একজন, যারা সম্রাট কিসরার কোষাগার জয় করেছে । এ ব্যাপারে দু 
বাজুবন্ধ -এর কিসসা ইতিহাস প্রসিদ্ধ, যার ওয়াদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সারাকা বিন মালেক বিন জা*শাম রদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছিলেন । 
জীবিত রেখেছিলেন । হযরত উমর রদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ দু'বাজুবন্ধ এর 
কাছে পৌঁছলেন, তখন কাঁদলেন এবং বললেন, কোথায় সারাকা বিন মালেক 
বিন জা'শাম? তখন সারাকা কাছে গেলে উমর 'রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “এ 
হচ্ছে তোমাকে দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সুসংবাদ ।' 


আশাবাদ 

যেমন ধরুন আমি আপনাকে বললাম, আগামীতে যখন আমরা মস্কো বিজয় 
করব, তখন ক্রেমলিন ভবন আপনাকে দেয়া হবে। তখন আপনি হয়তো 
বলবেন, আমার জন্য ক্রেমলিন ভবন, যে ছাদা ক্যাম্পে অবস্থান করে? ত্যা! 
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আপনি ছাদা ক্যাম্পে অবস্থানকারীর জন্যই ক্রেমলিন ভবন! ব্যাপারটা এখন 
আপনার কাছে সুদূর পরাহত মনে হচ্ছে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমরা শীঘ্রই 
ক্রেমলিন জয় করে নিব । গর্বাচেভ হয়তো আপনাদের গৃহ পরিচারকের কাজ 
করবে, যদি আত্মহত্যা না করে-বা মারা না যায়। আমি মনে করি ইনশাআল্লাহ 
সিকি শতাব্দীর মধ্যেই মুসলমানদের হাতে রাশিয়ার পতন ঘটবে । নতুবা রাশিয়া 
ও আমেরিকা থেকে শুরু করে পুরো বিশ্ব কেন আফগানদের প্রতি এত ভীতঃ 
তারা মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারা 

চিকিৎসার নামে পর্যন্ত ফ্রান্স, জার্মান ও ডেনমার্ক থেকে আসছে। 


খৃষ্টানদের বিদ্বেষ 

জার্মান ও ফ্রান্সের অনেক চিকিৎসক চিকিৎসার নামে আফগান মহিলাদের জরায়ু 
কেটে ফেলে, যাতে তারা গর্ভবতী হতে না পারে । মহিলারা বাচ্চা প্রসবের জন? 
তাঁদের চিকিৎসালয়ে গেলে বাচ্চা প্রসব শেষে তাদের জরায়ু কেটে ফেলা হয়। 
কারণ, তারা আফগানদের বংশ বৃদ্ধিতে শংকাগ্রস্থ ৷ জন্য নিয়ন্ত্রণের ট্যাবলেট 
আফগানিস্তানে খুব জোরেশোরে বিতরণ করা হচ্ছে । আফগান মহিলারা তাদের 
কাছে এসে মাথা ব্যথার কথা বললে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাইয়ে দেয় । 
আমাদের ভাই ডাক্তার সালেহ মাজারশরীফ ও বলখে গিয়েছিলেন। তিনি 
বলেছেন, আমি সেখানে যে জিনিসটি বেশী বিতরণ করতে দেখেছি, সেটা হচ্ছে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ্যাকরণ ট্যাবলেট এবং মাদক । 

পাশ্চাত্যের চিকিৎসকরা মুজাহিদদের মাঝে মাদক বিতরণ করছে। কেউ এসে 
পেটের ব্যথার কথা জানালে তারা তাকে মাদকের ট্যাবলেট খাইয়ে দেয়। কারণ, 
তারা আফগানদের ইউরোপ দখল করার ভয় করছে 


জিহাদ ভীতি 

টাইমস ম্যাগাজিন লিখেছে, কয়েকদিন আগে তা আমি নিজেই পড়েছি যে, 
'রুশরা আফগানিস্তানে সামরিক পরের পরিবর্তে বন্ধ দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ছে ।' 
অর্থাৎ আফগান রণাঙ্গনে তারা বিজয়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাওয়ায় জহির 
শাহকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমেরিকানদের সাথে চুক্তি করতে চাচ্ছে! তারা 
বলল, জহির শাহ্‌ বা তার মেয়ে জামাই শাহ্‌ ওলীকে নিয়ে আসুন, আমরা 
আফগানিস্তান থেকে চলে যাব! এসব ফাভামেন্টালিষ্টদের ক্ষমতায় যাওয়ার 
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সুযোগ দিবেন না। ফাল্ডামেন্টালিষ্ট কারা? অর্থাৎ, মৌলবাদী যারা মূলনীতিকে 
আকড়ে ধরে । এরা সাইয়াফ, হেকমতিয়ার, রব্বানী ও ইউনুস খালেস। 
প্রথম দু'জন স্ত্রীম ফাভামেন্টালিষ্ট । অর্থাৎ, কন্টর মৌলবাদী । শেষের দু'জন একটু 
হান্কা আর বাকীরা মডারেট তথা মধ্যপস্থী। মধ্যপন্থী মানে অসুবিধার কিছু নয়। 
বৃটিশ ও আমেরিকানদের মত তাদেরকেও পরস্পর সহযোগী হিসেবে পাওয়া 
যাবে। 
তাই এক মার্কিন পপ্তিত তার এক লেখায় উল্লেখ করেছে যে, “রাশিয়া শীঘ্রই 
আফগানিস্তানে পরাজিত হবে। আফগানদের হাতে রুশ সাম্রাজ্যের পতন 
অবশ্যম্ভাবী । এরা রাশিয়া ভেদ করে ইউরোপের গভীরে পৌঁছে যাবে । তাই হে 
মার্কিনীরা! তোমরা সে সময় তোমাদের দিকে ধাবমান ইসলামী স্রোতকে রোধ 
করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। অতএব, এখন থেকে এ 
ক্যান্সারের বিস্তার বন্ধ কর।' 
ম্যাট্রান অনেক দিন ধরে বলে আসছে যে, আফগানরা হচ্ছে ক্যান্সার, যা রুশ 
সাম্রাজ্যের দেহে ঢুকে পড়েছে। এ ক্যান্সার প্রতিদিন তার দেহকে খেয়ে শেষ 
করে চলছে! এরা আফগানদের প্রচণ্ড ভয় করে। 
আপনারা অবশ্যই জানেন ইয়াহুদীরা, আফগানদের থেকে কত দূরে বাস করে। 
এ ইয়াহুদীরা আমেরিকার অভ্যন্তরে আফগানদের ইমিগ্রেশনের জন্য বিভিন্ন 
এজন্সৌ গঠন করেছে। যে আফগান আমেরিকায় চলে যেতে চায়, তার জন্য 
পাসপোর্ট, ভিসা ও-টিকেট সব কিছুর ব্যবস্থা করে এরা । কারণ, এরা দেখতে 
পাচ্ছে, জিহাদের চেতনা গোটা মুসলিম উম্মাহর শিরা-উপশিরায় চলাচল করছে। 
কেউ ফিলিপাইনী, কেউ মিশরী, কেউ সৌদী ও কেউ আল্জেরী। এরা সবাই 
কেন আফগানিস্তানে এসেছে? অবশ্যই আফগানিস্তানকে রক্ষা করার জন্য। 
কারণ, আফগানিস্তান একটি ইসলামী ভূখন্ড । তো এরা আগামীতে তাদের দেশে 
ফিরে গিয়ে কী করবে? এরা তাদের দেশে ফিরে গেলে পাশ্চাত্যের সকল স্বার্থ 
হুমকির সম্মুখীন হবে । এরা আফগানিস্তানে থাকলে রাশিয়া পরাজিত হবে । কিন্তু 
ভবিষ্যতে কি আমরা তাদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারব? এ ফিলিস্তিনী যুবক যে 
আফগানিস্তানকে কাফেরের থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করছে, রক্ত 
দিচ্ছে, সে কি মসজিদে আকসাকে রক্ষা না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে? 

ং এর চেয়ে আরো বেশী ত্যাগ স্বীকার করবে । তাই মোসাদ তাদের পত্রিকায় 
লিখেছে, আমরা ক্ষান্ত হব না, শীঘ্রই পেশোয়ারের মুজাহিদ ক্যাম্পে হামলা 
চালানো হবে। কেন? কারণ, তারা জেনেছে, যুবকরা এখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করে ফিলিস্তিনে গিয়ে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করছে। 
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ইয়াহুদীদের পত্রিকায় তারা লিখেছে, আমি নিজেই তা পড়েছি । আলমুজতামা 
পত্রিকা মুজাহিদদের উপর যে রিপোর্ট করেছে সেটা তারা তাদের পত্রিকায় 
ছেপেছে। পরে জর্দানের কতিপয় ভাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সতর্ক 
করে বলেছে যে, এ ইয়াহুদীরা দুষ্ট, তাই সতর্ক থাকবেন । তাদের একজন 
আমাকে একথাও বলেছে যে, কোন কোন ইসরাঈলী পত্রিকা স্বয়ং আপনার নাম 
উল্লেখ করেছে, তাই সতর্ক থাকবেন। এর কারণ হচ্ছে এ জিহাদী চেতনা, 
বিশেষ করে এ আফগান জিহাদের প্রভাব এবং ইসলামী পুনর্জাগরণ | 
এক ভাই আমাকে বলল যে, আমরা আপনার কিতাব “আগ্লাতুর রহমান ফী 
জিহাদিল আফগান’ ফটোষ্ট্যাট করে গোপনে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে 
দেয়ার পর ইয়াহুদীরা সন্ধান চালিয়ে তা নিয়ে নেয় এবং পুড়িয়ে ফেলে । এ 
হচ্ছে জিহাদ ভীতির কারণে । 
এখন কোন ফিলিস্তিনী পাকিস্তান থেকে পশ্চিম তীরে প্রবেশ করলে তাকে 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইয়াহুদীরা ধরে নিয়ে যায়। শুধু পাকিস্তানে আসলেই 
তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যদিও তারা পাঞ্জাব, সিন্ধু বা করাচীতে উচ্চ 
শিক্ষা লাভের জন্য আগমন করে। | 
অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর সাথে থাকব, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি 
আমাদের শত্রুর হাতে ছেড়ে দিবেন না ! গোটা বিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে । এমনকি 
মার্কিনীরাও আমাদের বিরুদ্ধে ৷ 


মিথ্যা ধারণা 

আরব বিশ্বের পত্র-পত্রিকা সমূহের কাছে ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের খবর পৌঁছল, 
তখন তারা ব্যাপারটি এভাবে তুলে ধরল, যেন আফগানিস্তানে ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র 
ছাড়া আর কোন অস্ত্রই নেই। আমি তাদের বললাম, ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র 
আফগানিস্তানের জিহাদের জন্য কবে এসেছে? মুজাহিদদের অধিকাংশ ফন্টে 
এখনো ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র পৌঁছেনি। বাস্তব কথা হচ্ছে আফগান জিহাদের 
বদৌলতে মুসলিম উম্মাহর অন্তরে আল্লাহর প্রতি যে ভরসা ও আস্থা সৃষ্টি হয়েছে, 
তা আমেরিকার কাছে খারাপ মনে হয়েছে! তাই তারা এ ভরসা ও আস্থায় ফাটল 
সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের কাহিনী প্রচার করা শুরু করেছে। যাতে 
মানুষের মাঝে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আমেরিকাই হচ্ছে আফগান জিহাদের 
সহানভূতিশীল জননী ও পরিচর্যাকারী । আর এ জিহাদ ইসলামের জিহাদ নয়, 
বরং তারকাদের পড়াই, দুই পরাশক্তি আমেরিকা ও রাশিয়ার সংঘাত । যেখানে 
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যাচ্ছি সেখানে ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের কথাই শুনছি। আমি বললাম, আমেরিকা 
মুজাহিদদেরকে দেয়! প্রতিটি ষ্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের বিনিময়ে মুসলমানদের কাছে 
সত্তর হাজার ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, আমেরিকা আজ 
পর্যন্ত মুজাহিদদেরকে এক কাপ চাও দান করেনি । 
হ্যা! আমরা স্বীকার করি যে, আমেরিকা জাতিসংঘ ইত্যাদির মাধ্যমে আফগান 
মুহাজিরদেরকে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে । এটা ঠিক যে, পাকিস্তানে সাড়ে তিন 
মিলিয়ন আফগান মুহাজির রয়েছে । এদের জন্য প্রতিদিন দশ মিলিয়ন রুটির 
প্রয়োজন হয়। দশ মিলিয়ন রুটির দাম দশ মিলিয়ন রুপি । আমেরিকা, বৃটেন, 
জার্মানি প্রভৃতি দেশসমূহ ও ইন্টারন্যাশনাল চার্চ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফের 
মাধ্যমে এ সাহায্য দিচ্ছে এটা ঠিক। কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করে বলব যে, 
আমেরিকা সুজাহিদদেরকে একটি অস্ত্রের টুকরোও দিয়েছে এ কথা কেউ প্রমাণ 
করতে পারবে না। এমনকি মুজাহিদদেরকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার জন্যও তারা 
কোন সাহায্য করেনি। একবার তারা আফগানিস্তানে শিক্ষা খাতের জন্য ষাট 
মিলিয়ন ও চিকিৎসা খাতের জন্য একশ মিলিয়ন ডলার নিয়ে আসল এবং 
পেশোয়ারে মুজাহিদ নেতা রব্বানী, হেকমতিয়ার, সাইয়াফ ও ইউনুস খালেসের 
সাথে যোগাযোগ করল । কিন্তু তারা এ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন । 


জিহাদের চিত্র বিকৃতকরণ . 

আমেরিকানরা এ জিহাদের চিত্রকে বিকৃত করতে চায়। অনুরূপ এ উদ্দেশ্যে 
বৃটিশরাও তাদের টেলিভিশনে আফগান জিহাদের ফ্লিম প্রদর্শন করে। এতে 
মুজাহিদদেরকে দেখানো হয় মাদকদ্রব্য সেবনরত অবস্থায়! মাদকদ্রব্য সেবনের 
পর তারা নৃত্য শুরু করে। আর নৃত্য শেষে তারা তাদের সম্মুখেই শত্রু 'ঘাঁটিতে 
আক্রমণ শুরু করে। আফগান জিহাদ যেন কতিপয় মাদকসেবীদের কাজ এটা 
প্রচারের উদ্দেশ্যেই তারা এসব করছে! 

ফ্রাপের সাংবাদিক লুইস আফগানিস্তান নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করে। তার পত্রিকার 
কভারে আফগানদের চিত্র এভাবে তুলে ধরা হয় যে, তারা মানুষ নাকি বানর তা 
বুঝাই যায় না। আফগানদের সম্মানের প্রতীক পাগড়ী নিয়ে তোলা কোন চিত্র 
তাদের পত্রিকায় দেখা যায় না। দেখা যায় তারা খেলনা ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে 
আছে। পাশ্চাত্যের এসব লোকেরা আফগানদের ঘৃণা করে। তাই তারা তাদের 
চিত্র এভাবেই তুলে ধরে। তারা বলেছে, আমরা গোটা বিশ্বকে আমাদের 
সংস্কৃতির অনুসারী বানিয়েছি এবং বিশ্ববাসী আমাদের আধিপত্য মেনে নিয়েছে। 
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কেবল হিন্দুকুশ পর্বতমালার এসব ছাগলরাই এর বাইরে রয়ে গেছে। আমরা 
তাদেরকে আমাদের প্রতি দুর্বল বানাতে পারিনি । এরা আফগানদেরকে পাহাড়ী 
ছাগল অথবা মরু এলাকার যাযাবর হিসেবে আখ্যায়িত করতে আরাম বোধ 
করে। | | 


পুনর্জাগরণ 


আমি বলব, শুষ্ক ভাঙ্গা লতাপাতায় যেমন আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি এ 
জিহাদের বহিশিখাও মুসলিম উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। আলহামদুলিল্লাহ, 
আপনারা এখানে দু'শ দশজন উপস্থিত আছেন। গত বছরের এমন সময়ে 
এখানে আমি আবু বুরহান ও আরেকজনসহ মোট তিনজনই উপস্থিত ছিলাম। 
কিন্তু এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন কিভাবে এল? আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা 
মানুষের বক্ষকে জিহাদের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং আফগানিস্তানের 
জিহাদকে এমন একটি ঘাঁটিতে রুপান্তরিত করেছেন, যেখানে মানুষ জিহাদের 
জন্য একত্ৰিত হচ্ছে। 

দু'দিন পূর্বে আমি সৌদিআরব থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আমি সেখানে 
জিহাদের প্রতি যুবকদের আসক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছি! তারা বহুদূর থেকে 
জিহাদের আলোচনা শোনার জন্য ছুটে এসেছে। ভুল তথ্য পেয়ে শায়খ বিন বাধ 
প্রথমে আফগান জিহাদের বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছিলেন । তাই তারা তার কাছে 
গিয়ে তার ফতোয়ার প্রতিবাদ জানাল ৷ এটা একমাত্র জিহাদের প্রতি ভালবাসার 


ফল। 
আমি আলকাছিমে গিয়েছিলাম ! আলকাছিম একটি বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী এলাকা । 
জিদ্দা, মদীনা, মক্কা বা রিয়াদের মত কোন শভুর নয়। এটা বিশ্ব যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন। জিহাদের তথ্যসমূহ সেখানে স্পষ্টরুপে পৌঁছে না। আমি শায়খ ইবনে 
উছাইমীনের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। এ সময় দেখলাম পূর্বাঞ্চল. থেকে 
দু'জন যুবক আসল শায়খের নিকট আফগান জিহাদের বিধান জিজ্ঞেস করার 
জন্য । তাদের একজন আফগান জিহাদ সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলা শুরু 
করল। আমি তাদের সামনে ছিলাম । ইবনে উঁছাইমীন তাকে বললেন, তুমি 
তাদের ব্যাপারে কী জান বল? সে অনেক কিছু বলল। তার কথা শেষে আমি 
শায়খের সামনে আফগান জিহাদের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরলাম । ফলে ইবনে 
উছাইমীন তাকে বললেন, তুমি এ ব্যাপারে কোন কথা বলবে না। তুমি এসব 
বললে গোনাহগার হবে । কারণ, তুমি মানুষকে জিহাদ থেকে বিরত বাখছ। সে 
বলল, আমি তা অমুকের নিকট শুনেছি । 
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উনাইযাতে ইশার পর আমি বক্তব্য রেখেছিলাম । শায়খ বললেন, আপনি 
আগামীকাল জুমার পরও বক্তব্য রাখবেন । যারা আফগানিস্তানের জিহাদ সম্পর্কে 
ভুল ধারণা ছড়াচ্ছিলেন তাদের কাছে বিষয়টি খারাপ লাগল । তাই তারা পরদিন 
শায়খের নিকট সীলমোহরকৃত একটি কাগজের পৃষ্ঠা হস্তান্তর করলেন। আমি 
জানি না এরা এসব কোথায় পেলেন। সেখানে লেখা আছে যে, “বিন বায ও 
ইবনে উছাইমীন ওহাবী কাফের !' তাদের পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে না! 
আর তাতে আবদু রাব্বির রাসূলসহ সাত দলের নেতাদের স্বাক্ষর বিদ্যমান । 
শায়খ আমাদের বললেন, কাগজটা দেখুন শায়খ আবদুল্লাহ । আমি তা দেখে 
বললাম, আল্লাহর কসম! এটা মিথ্যা, বানোয়াট । সেদিন শায়খের জুমার খুতবা 
ছিল জিহাদ সম্পর্কে । 


মাতা পিতার অনুমতি 


নামায শেষে লোকজন বসলেন । আমি বক্তব্য রাখলাম ! মসজিদ অর্ধেকের চেয়ে 
বেশি ভর্তি ছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তব্য রাখলাম । কোন মানুষ উঠল না। 
অতঃপর শায়খের সাথে দুপুরের খাবার খেলাম । শায়খকে বললাম, 
আফগানিস্তানের জিহাদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? বললেন, ওয়াজিব । 
অর্থাৎ ফরয। ওয়াজিব আর ফরয একই জিনিস। অতঃপর বললাম, এতে 
অংশগ্রহণ করার জন্য কি মাতা পিতার অনুমতি প্রয়োজন? বললেন, ছেলে যদি 
একজন হয় এবং মাতা পিতা যদি তার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে অনুমতি 
নেয়া আবশ্যক । তা না হলে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই । এদিন বুরাইদার 
একটি মসজিদে মাগরিবের নামাযের পর আমার বক্তব্যের প্রোগ্রাম ঠিক করা 
হল্‌। মসজিদ ভর্তি ছিল। মাগরিবের পর থেকে লাগাতার সোয়া তিন ঘণ্টা 
বক্তব্য রাখলাম । মসজিদ ভর্তি । কেউ উঠেনি ! অতঃপর আমি তাদের কাছে অযু 
করার জন্য অনুমতি চাইলাম । ভারা বললেন, যান । আমি অযু করতে গেলাম । 
সবাই অপেক্ষা করল 1 কেউ বের হয়নি। আমি ফিরে এসে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের 
উত্তর দিলাম ৷ পরের দিন রিয়াদের এক মসজিদে বাদ মাগরিব আমার বক্তব্যের 
প্রোগ্রাম ঠিক করা হল। আমি আসলাম ৷ ইতোমধ্যেই ইমাম সাহেব নামায শুরু 
করে দিয়েছেন। আমি অযু করছিলাম । এতক্ষণে যুবকদের আগমনে পুরো 
মসজিদ এলাকা ভর্তি হয়ে গেল। আমি তাদেরকে জিঙ্গিয়ে সামনে গেলাম । 
মসজিদের সাথে সংলগ্ন সকল রাস্তা গাড়ীতে ভর্তি হয়ে গেল । এ এলাকায় আর 
কোন গাড়ী চলাচল সম্ভব হচ্ছিল না। মসজিদের মানুষ জুমআর দ্বিগুণ হল। 
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পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের আগমনও ঘটল। তাদের কেউ বসা, কেউ 
দাঁড়ানো । সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত কথা চলল । মাঝখানে অবশ্যই 
ইশার নামায় পড়েছি। অতঃপর চলে আসতে বের হতে চাইলাম । ইমাম সাহেব 
বললেন, শায়খের চলে যাওয়ার পথ দেন, সালাম দেয়ার জন্য ভিড় করবেন না। 
কিন্তু লোকজন সেদিকে ভ্রক্ষেপ করেনি । বাধ্য হয়ে ইমাম সাহেব মসজিদের 
পেছনের দরজা খুললেন । আমরা এ দরজা দিয়ে বের হলাম । কিন্তু এ দিকেও 
লোকজন এসে ভিড় জমাল। আমাদের পিছনে তাদের ভিড়ের কারণে আমার 
টুপি পড়ে গেল। আমি বাসায় গেলাম টপিবিহীন অবস্থায় । গাড়ীতে উঠার 
সময়ও তাদের ভীড় থেকে রক্ষা পাইনি । সেখানেও ভারা এসে গাড়ি ধরে 
রাখল । কেবল সালাম করার জন্যই তাদের এতসব ভিড় । 
আমার বক্তব্য শেষে ইমাম সাহেব বলেছিলেন, কেউ জিহাদের জন্য কিছু দান 
করতে চাইলে করতে পারেন। এসব লোকেরা এসেছিলেন শুধু বক্তব্য শোনার 
জন্য ।*চাঁদার কথা কারো অন্তরে ছিল না। তারপরও তারা যা ছিল দান করল । 
মসজিদের দরজায়. একটি কার্টন ছিল। শুধু এ একটি মাত্র কার্টনে তাদের দান 
এসে জমা হল দু’ লক্ষ আটষট্রি হাজার রিয়াল । 
মাদরাসাতৃয যাবাত- এর পরিচালক আমার ব্যাপারে জানার পর বললেন, আমরা 
চাই আপনি আমাদের মাদরাসায় এসে কিছু বলুন আমি তাদের মসজিদে 
বক্তব্য রাখার সময় যখন একজন শহীদের ঘটনা শোনালাম, তখন কান্নার 
আওয়াজে মসজিদ ভারি হয়ে উঠল। মানুষের হৃদয় গলে গেল। এটা অবশ্যই 
আমার জন্য নয়। জিহাদের জন্য, জিহাদের ব্যাপারে কিছু শোনার জন্য । 
মহিলারা কাগজের টুকরায় লিখে পাঠাচ্ছে, আমরা জিহাদে যেতে চাই, কিভাবে 
আমরা জিহাদে যেতে পারি? মোটকথা, একের পর এক সবাই জিহাদের 
ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে। সাংবাদিকরা এসে জিহাদের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে 
তারা আমার শয়নকক্ষে এসে আমার শায়িত অবস্থায় পর্যন্ত জিহাদের ব্যাপারে 
তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। কারণ, তারা দেখতে পাচ্ছে 
জিহাদের প্রতি মানুষের বিপুল সাড়া । 
সোমবার তিনটা বাজে আমি রিয়াদ থেকে জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । 
মাগরিবের আযানের সামান্য পূর্বে ওখানে গিয়ে পৌছালাম। দেখলাম, ওখানে 
যুবকরা একটি মসজিদে আমার বক্তব্যের প্রোগ্রাম ঠিক করে রাখল । ওখানে 
বক্তব্য রাখার পর একই দিন আরেকটি মসজিদেও বক্তব্য রাখতে হল। 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো 
না। ওরা তোমাদের সর্বনাশ, সাধনে ক্রটি করে না। তোমরা কষ্টে পতিত হও 
এটাই তারা কামনা করে। তাদের মুখ থেকেও তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ 
পেয়েছে । আর যা তাদের অন্তরে লুক্কায়িত আছে তা আরো মারাত্মক । যদি 
তোমরা উপলব্ধি করতে চাও, তাহলে এজন্য তোমাদের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট করে 
বর্ণনা করেছি। দেখ, তোমরা তাদেরকে আন্তরিক ভালবাস, কিন্তু তারা 
তোমাদের প্রতি মোটেই আন্তরিকতা রাখে না। আর তোমরা সকল কিতাবের 
উপর বিশ্বাস রাখ (কিন্তু তারা তোমাদের কুরআনকে বিশ্বাস করে, না)। তারা 
যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা (তোমাদের ন্যায়) ঈমান 
এনেছি। আর যখন তারা তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়, তখন তোমাদের 
প্রতি ক্ষোভে আঙ্গুল কামড়ায় । নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের অন্তরের বিষয় সমূহের 
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ব্যাপারে অবগত আছেন। তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তাপের 
খারাপ লাগে । আর যদি তোমাদের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে তারা তা নিয়ে 
আনন্দবোধ করে। তবে যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন 
কর, তাহলে, তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা 
কিছু করছে, তা নিশ্চয়ই আল্লাহর আয়ত্বাধীন রয়েছে।” আনে ইমরান $১১৯-১২০। 

এ পবিত্র আয়াতগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
: ওয়াসাল্লাম- এর প্রতি মদীনায় তার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টার 
সময় অবতীর্ণ হয়েছিল । অর্থাৎ, বদর ও উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর। উহুদ 
যুদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের একটি অন্যতম শিক্ষণীয় ঘটনা হিল, যা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অন্তর ও চিন্তাধারায় 
_ পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। যে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক, তার উচিত 
হবে সাইয়েদ কুতুব রহ.- এর “ফী যিলালিল কুরআন' দেখে নেয়া। তিনি যুদ্ধের 
ঘটনাবলী এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন মনে হবে তিনি প্রতি মুহূর্তে 
প্রত্যক্ষ করা পূর্বক যুদ্ধের তাজা তাজা সংবাদ নিয়ে আসছেন, . 

এ আয়াতগুলো আমাদেরকে এমন কিছু লোকের ব্যাপারে সতর্ক করছে, যারা 
বসবাস করে আমাদের মাঝে, যাদের গায়ের রং আমাদের হত এবং যারা কথা 
বলে আমাদের ভাষায় । এরা মুসলমানদের পরাজয় ও দুর্ভোগ কামনা করে, 
তাদের অসহায়ত্ব ও পতনের প্রতীক্ষায় থাকে । আর তারা তখনই আশন্দবোধ 
করে, যখন কুফরের ঝান্ডাকে সমুনুত ও ইসলামের ঝাভাকে পতিত অবস্থায় 
দেখে । আমি যখন এ কথা বলছি, তখন আরবের বামপন্থী ও আফগানিস্তানের 
সুবিধাবাদীদের কথা আমার মনে পড়ছে। 


সবার দৃষ্টি এখন আফগানিস্তানের প্রতি 

ভাইয়েরা ! এখন গোটা দুনিয়ার দৃষ্টি, কণ্ঠ, মিডিয়া, কলম ও আলো পৃথিবীর যে 
ভূখণ্ডকে নিয়ে ব্যস্ত, তার নাম আফগানিস্তান । আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে 
একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে । এর নাম আফগানিস্তান বিভাগ । কলমদিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশন নামে একটি শিক্ষাগার ছিল। ওটার নাম পরিবর্তন করে 
এখন নাম দেয়া হয়েছে আফগানিস্তান স্কুল। উদ্দেশ্য আফগানিস্তানের ঘটনাবলী 
সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা । 

তারা পৃথিবীতে ইসলাম পুনরায় বিজয় লাভ করার ভয়ে ভীত, কম্পমান। 
আর্তজার্তিক মিডিয়াগ্ুলোর দিকে চেয়ে দেখুন এবং পত্র পত্রিকা ও 
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সাময়িকীগুলো পড়ে দেখুন। দেখবেন আফগানিস্তানই এখন লেখার মূল 
প্রতিপাদ্য বিষয় । কারণ, চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিমারা ইসলামী 
খেলাফত ধ্বংস করার পর আফগানিস্তানই একমাত্র সেই দেশ, যেটা ইসলামী 
শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিতে সক্ষম হয়েছে। 
যে সব আফগানরা জিহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তারা এখনও রোম থেকে 
আফগানিস্তানে মমিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে । এরা এবং আরব 
বিশ্বের বামপন্থীদের কথা আমরা ভুলিনি। কুয়েতের “আসপিয়াসাহ' ও 
“আলওয়াতান' ও আমিরাতের "'আলখলীজ'সহ অনেক পত্রিকা নোংরা ও 
তথাকথিত বাম চিন্তাধারা প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ 
আলওয়াতানকে কুয়েতী 'আলওয়াতান', না বলে সোভিয়েত বা রাশিয়ান 
"আলওয়াতান' বলা উচিত৷ 
'আলওয়াতান' লিখেছে, “আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ কার স্বার্থে অব্যাহত রয়েছে? 
উপসাগরীয় অর্থ ব্যয়ে আফগানিস্তানে রক্ত প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে’ ইত্যাদি। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের পার্লামেন্টে নাকি হাজী শাকুর নামে একজন 
মুসলমানকে বিসমিল্লাহ বলার অনুমতি দিয়েছে। তাই পত্রিকাটি সোভিয়েত 
ইউনিয়ন নিয়ে গর্ববোধ করছে? আল্লাহই ভাল জানেন লোকটি শাকুর ‘কৃতজ্ঞ’ 
না কাফুর “নাফরমান'। একজন মুসলমানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্লামেন্টে 
বিসমিল্লাহ বলার অনুমতি প্রদান বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা । 
আমাকে একজন টেলিফোন করে বলল, আমার চোখ দিয়ে অশ্রু বের হচ্ছে। 
বাস্তবেই কি নজীব ক্ষমতা হাত ছাড়া হবার পর খাইবারের পথে পুনরায় পৌছে 
যাচ্ছে ? আমি বললাম, ভাই নিশ্চিন্ত থাকুন । মাত্র দু'দিন আগে নজীব্‌ রেডিওতে 
ঘোষণা দিয়েছে যে, আমর! একটি শর্তে জালালাবাদ ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে 
পারি। আর ভা হচ্ছে, আমাদের চলে আসার পথে মুজাহিদরা আমাদের উপর 
কোন প্রকার আক্রমণ চালাতে পারবে না। বলল, আপনি কি সত্য বলছেন? 
আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি সত্যই বলছি। বললাম, যারা বৃহৎ 
সোভিয়েত সাম্রাজ্যের উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন ধারণ করছে, সে সব বামপন্থীদের 
কথা বিশ্বাস করবেন না। আফগানিস্তানে পশ্চিমা ও আন্তর্জাতিক কুচক্রী মহলের 
কিছু দালাল জহির শাহ্‌ নামের সে মমিকে আফগানিস্তানে ফিরিয়ে আনার 
অপচেষ্টায় যেতে উঠেছে, যে অপমানিত হয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য 
হয়েছিল। আমি ঈদের খুত্বায় কান্দাহারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা 
করেছিলাম। কিছু লোক যারা এতীমের সম্পদ খেয়ে নিজেদের পেটকে মোটা 
তাজা করে আসছিল, ভারা শুরু থেকে মুজাহিদদের জন্য জগদ্বল পাথরের ন্যায় 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র « ১৩৯ 

কষ্টের বিষয় হয়ে দীড়িয়েছিল। এসব লোকেরা কান্দাহার বিমান বন্দরের কাছে 
ফাকাগুলি ছুঁড়ে ঘোষণা দিল যে, বড় বড় বীররা সক্ষম না হলেও তারা বিমান 
বন্দরের বাউন্ডারী ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে । অতঃপর কান্দাহারের গভর্ণর 
মুজাহিদদের রক্ত নিয়ে ব্যবসাকারীদের কাছে আত্মসমপর্ণের ঘোষণা দিল। 
অতঃপর এ রক্ত ব্যবসায়ীরা বিমান বন্দরে জহির শাহ্র আগমনের খবর দিল। 
তাকে এসব নির্বোধ মুহাজির ও পাশ্চাত্যের কাছ থেকে অর্থ লাভ করা লোকদের 
মাধ্যমে স্বাগতম ও অভ্যার্থনা জানিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসানোর ঘোষণাও 
দেয়া হল। 


পর্দা নিয়ে যুদ্ধ 

এখানে লক্ষণীয় যে, তারা জহির শাহকে ফিরিয়ে আনার জন্য সেই কান্দ হারকে 
নির্বাচিত করেছে, যার লোকদের অন্তরের গভীরে জহির শাহর প্রতি প্রচন্ড বিদ্বেষ 
বিদ্যমান ৷! মুসলিম নারীদের কাছ থেকে পর্দা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য জহির শাহর 
পাঠানো সৈন্য ও তাদের কমান্ডার খান মুহাম্মদের কথা কান্দাহারের মানুষ 
এখনো ভুলতে পারেনি । সে সময় মুসলিম নারীরা কুরআন শরীফ মাথায় নিয়ে 
রাস্তায় বের হয়ে পুরুষদের কাছে সাহায্য চেয়ে বলেছিল, ওহে আল্লাহর সৈন্যরা 
এদেরকে প্রতিরোধ কর। সেদিন জহির শাহর এ অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে এক হাজার সাতশজন নারী-পুরুষ শহীদ হয়েছিল৷ তারা তাদের 
মা-বোনদের মুখ ঢাকার ছোট্ট একটি কাপড়ের টুকরা রক্ষা করার জন্য মাঠে 
নেমেছিল । 

সামান্য কয়েকটি টাকার বিনিময়ে কম্যুনিজমের কাছে আফগানিস্তান বিক্রয়কারী 
এ দুষ্ট ও পাপিষ্ট কাফির জহির শাহ্র প্রতি সুপ্ত বিদ্বেষ মানুষের অন্তরে এখনও 
বিদ্যমান। পরে এ কম্তুনিজম মতবাদ পর্যায়ক্রমে প্রধানমন্ত্রী বাবরাক অতঃপর 
তারাকী, হাফীযুল্লাহ আমীন, ও নজীব প্রমুখের কোলে লালিত-পালিত হতে 
থাকে । চল্লিশ বছর শাসন করার পর সে যখন দেশ ছেড়ে যাচ্ছিল, তখন তার 
জন্য কেউ আক্ষেপ করেনি। বৃটেন ও আমেরিকা এখন নারী ও মাদকাসক্ত এ 
পাপিষ্টকে আফগানিস্তানে আবার ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। 


আফগানিস্তান নিয়ে ষড়যন্ত্র 
বৃটেন হচ্ছে সে বিষাক্ত নাগিনী, যে তার বিষ দিয়ে মুসলিম অঞ্চলগুলোকে ধ্বংস 
করেছে। সে এখন জহির শাহ্‌কে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রের বৃহৎ অংশীদার এবং 
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জহির শাহও ভার লিভার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর স্বপন দেখছে। এ জহির 
শাহর পিতা নাদির খানকে যেমন আফগানবাসী কাধে করে মিরানশাহ্‌ থেকে 
তারমনজিল এবং সেখান থেকে পাকতিয়া হয়ে কাবুলে নিয়ে এসেছিল, তেমনি 
জহির শাহও স্বপ্ন দেখে আফগানবাসী তাকে আবার আফগানিস্তানে সেভাবে 
নিয়ে আসুক। এ নাদির খানকে ক্ষমতায় আনার ক্ষেত্র তৈরী করেছিল বৃটেন। 
কারণ, অভিশপ্ত কামাল আতাতুর্কের সাথে সাক্ষাৎ করে আফগান শাসক 
আমানুল্লাহ খান তার স্ত্রীকে নিয়ে মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার প্রধান হাতিয়ার 
পর্দার বিধান বাতিল করে এবং একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করে । ফলে আফগান 
গোল্রীয় নেতা বাচ্চা ও সাকা (প্রকৃত নাম হাবীবুল্লাহ) আফগানবাসীকে নিয়ে 
আমানুল্লাহ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। বাচ্চা ও সাকা ইসলাম প্রেমিক ও বৃটিশ 
বিদ্বেবী ছিলেন। তিনি বলতেন, “আমি বৃটিশ সাম্রোজ্যবাদকে ধ্বংস ও মস্কো 
বিজয় করা পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব ।” তাই বৃটেন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার 
জন্য তার মন্ত্রী মাসউদকে অর্থের বিনিময়ে হাত করে এবং নাদির খানকে 
ক্ষমতায় বসানোর জন্য আফগান গোত্রগুলোর মাঝে দেদারছে অর্থ ঢালে । ফলে 
আফগান গোত্রগুলো নাদিরখানকে বরণ করে ক্ষমতায় বসায় । বিষাক্ত নাগিনী 
বৃটেন ইসলাম পন্থী বাচ্চা ও সাকাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষান্ত হয়নি। নাদির 
খানের মাধ্যমে তাকে হত্যাও করে। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যখন তার 
বাহিনী নিয়ে কাবুল ত্যাগ করেন, তখন নাদির খান চিঠি লিখে তাকে কাবুলে 
নিরাপত্তা দেয়ার অঙ্গীকার করে। চিঠিটি কতিপয় আলেমের মাধ্যমে তার নিকট 
পাঠানো হলে তিনি কাবুলে ফিরে আসেন। কাবুলে ফিরে আসলে তাকে 
বিশ্বাসঘাতকতা করে গ্রেফতার করা হয়। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কিছুদিন 
রাখার পর প্রভু বৃটেনের নির্দেশে নাদির খান (জহির শাহর পিতা) তাকে 
মৃত্যুদন্ড দেয়। তার শাহাদতে আফগানিস্তান এক মুজাহিদ নেতাকে হারাল । 


জিহাদ বিলুপ্তির বৃটেনী ষড়যন্ত্র 

বৃটেন কি জিহাদ ও মুজাহিদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে? সে এ অঞ্চলে 
জিহাদ বিলুপ্ত করতে কিছু নতুন নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে। নবুওয়াতের 
দাবীদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মাধ্যমে কাদিয়ানীবাদের জন্ম দিয়ে 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম” এর আনীত জিহাদকে রহিত করার 
চেষ্টা চালিয়েছে । অনুরুপ বাঁবিয়া ও বাহাঈবাদেরও জন্ম দিয়েছে একই 
উদ্দেশ্যে । জিহাদ বিলুপ্ত করে ইসলামকে রক্ত শূন্য করার জন্য! 

হাবীবুগ্লাহকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। তিনি তার প্রভুর নিকট চলে গেছেন ! অতঃপর 
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থেকে সশস্ত্র পথে পা বাড়িয়েছে । এখন জিহাদের বহ্নি শিখা শুধু আফগানিস্তানে 
নয়, ফিলিস্তিনের নিকটবর্তী সুদানেও ছড়িয়ে পড়া শুরু করেছে । আফগানিস্তানের 
পর ওটাকে এখন দ্বিতীয় বিপদ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। কারণ, আফগানিস্ত 
নলের মুজাহিদরা এখন শাসনভার গ্রহণের দ্বার প্রান্তে এসে পৌছেছে । আরব 
বিশ্বের বামপন্থীরা দেখছে তাদের জননী সোভিয়েত ইউনিয়ন হিন্দুকুশ 
পর্বতমালায় তার প্রভাব খুইয়ে বসছে । আফগানিস্তানে তাদের মায়ের এ করুণ 
দশা দেখে তাদের উচিত লজ্জায় আত্মগোপন করা! উপসাগরের তীরে বসে এ 
লাল ব্যঙ্গগুলো এখনো চিল্লাচিপ্লি করছে যে, নজীব সরকার ময়দানে এখনো 
বিজয়ী রয়েছে। তারা জানে না যে, এখন তার নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে এবং এ 
দিনগুলো তার সরকারের শেষ দিন। | 
হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব ও জিহাদের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া । কারণ, 
ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করার পর মুসলিম বিশ্বের কোথাও আফগানিস্তানের 
ন্যায় জিহাদের আগুন জ্বলে উঠেনি এবং আফগান জিহাদ নিয়ে মুসলিম বিশ্বে 
যতটুকু উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টির হয়েছে, তা অন্য কোন আন্দোলন নিয়ে হয়নি । 
আফগানিস্তানের পূর্বে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ ও বিভিন্ন অঞ্চলের লোক 
ইসলামের জন্য অন্য কোন জায়গায় এত জান ও মাল উৎসর্গ করেনি, এত রক্ত 
প্রবাহিত করেনি ও এত ত্যাগ ও কষ্ট হাসিমুখে বরণ করেনি । 


মিথ্যার বেসাতি 

মিডিয়া ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে ইসলামের শত্রুরা এখন দরিদ্র আফগানদেরকে অর্থের 
লোভ দেখিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে সাধন করতে চাচ্ছে। কিন্তু তারা ইসলামী 
আন্দোলনের কোলে পালিত হওয়া মুজাহিদ নেতৃবন্দকে হাত করতে পারছে না। 
তারা আরব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অপ্রচারের সেই পুরাতন নোংরা কৌশলই গ্রহণ 
করেছে, যা. বৃটেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদের জিহাদী 
আন্দোলনকে নষ্ট করে দেয়ার জন্য গ্রহণ করেছিল। তারা পেশোয়ারে কয়েক 
বছর ইসলামী শাসন পরিচালনা করেছিলেন । অতঃপর ওয়াহাবী অপবাদ দিয়ে 
বুটিশরা জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে উসকে দেয় এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে 
তাদেরকে হত্যা করায় । 

জহির শাহ্‌কে ফিরিয়ে আনা, মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা, ওয়াহাবী অপবাদ 
দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করা ও উপসাগরীয় অঞ্চলে তোতাপাখিদের* দিয়ে 
চিল্লাচিল্ি করানোসহ অনেক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ১৪৩ 
১১১44155908 24 ঢায! খু ও? mea Bh ON 31984 of Oh 
“তারা চাচ্ছে আল্লাহর আলোকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে । কিন্তু কাফিরদের 
খারাপ লাগলেও আল্লাহ তার আলোকে পূর্ণ করে ছাড়বেন ।”[তাওবাহ ৪ ৩২!। 
আমি আপনাদেরকে সুসংবাদ শোনাতে চাই । মুজাঁহিদরা গতকাল ও আজকে 
জালালাবাদের নিকটবর্তী সারখাবাদের পথে পাঁচটি কম্যুনিস্ট কেন্দ্র ও একটি 
গ্রাম দখল করে নিয়েছে। এতে তারা প্রচুর অস্ত্র গনীমত লাভ করে।_এখন 
কম্যুনিস্ট সরকারের পক্ষে জালালাবাদের শহরতলীর বাইরে তাদের ট্যাংক 
চালানো কোন ভাবেই সম্ভব নয়! উপসাগরীয় পত্র-পত্রিকাগুলো এখনো ইচ্ছাকৃত 
ভাবে মিথ্যা প্রচার করে যাচ্ছে। যেমন হিটলারের তথ্যমন্ত্রী গোয়েবুলস বলেছিল, 
একটি মিথ্যা বার বার বলতে থাক, যে পর্যন্ত না লোকজন তাকে সত্য বলে গ্রহণ 

করে! আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
(৫ +) 33505 3 ০৫) ETS of dt UB 4৩ 
“আল্লাহ তার সিদ্ধান্তে সফলকাম । কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না" ইউসুফ £২। 


আফগনাদের কাছে আরবদের মূল্য 

ভাইয়েরা! সম্প্রতি আমাদেরকে ওয়াহাবী বলে যে প্রচার করা হচ্ছে, তা 
আফগানদের নিজস্ব ষড়যন্ত্র নয়। বরং এটা একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। এ 
শব্দটা কেবল সে সব রক্তব্যবসায়ী সুবিধাবাদী আফগানরাই ব্যবহার করছে, যারা 
এতীম ও বিধবাদের রক্ত শোষন ও আহত ও শহীদের সম্পদ খেতে খেতে পেটে 
রোগ টেনে এনেছে। এরা প্রকৃত হকদারদের কাছে সাহায্য পৌছতে দিত না। 
এদের সাথে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ, সত্যিকারের মুজাহিদ ও আরবদেরকে শ্রদ্ধাকারী 
আফগান জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। তোমরা এমন অনেক ঘটনা শুনেছ যে, 
এসব সত্যিকারের মুজাহিদরা অনেক সময় আরব মুজাহিদকে বুকে জড়িয়ে ধরে 
কান্নারত হয়ে বলেছে, “ওহে নবীর বংশধর!" । অনেকে আরব মুজাহিদের হাতে 
চুমুও খেয়েছে। 

সেদিন আমি কোয়েটার একটি খৃস্টান হাসপাতালে যা দেখেছি, তা এখনও 
ভুলতে পারছি না। যখন আমরা সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখার জন্য 
কৌশলে সেখানে প্রবেশ করলাম, তখন কান্দাহারের একজন বৃদ্ধ তার আহত 
ছেলেকে ফেলে আমাদের দিকে দৌড়ে আসে এবং আমাদেরকে বুকে জড়িয়ে 
ধরে কান্নাকাটি করা শুরু করে । অথচ তার ছেলের ক্ষতস্থান থেকে তখন রক্ত 
ঝরছিল। | 
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ড. মুহাম্মদ উমর ইরাকীকে আফগান মিলিশিয়ারা আটক করেছিল । কিন্তু যখন 
তারা জানল যে, তিনি আরব, তখন তারা তাকে ছেড়ে দেয় । 
হেরাতে যখন আবদুল্লাহ তাহির অবস্থান করেছিল, সে সময়ের ঘটনা । মিলিশিয়া 
ও মুজাহিদদের মাঝে যুদ্ধ চলছিল। তখন মুজাহিদরা মিলিশিয়াদের সাথে 
যোগাযোগ করে বলল, আমাদের সাথে একজন আরব মেহমান রয়েছে। তিনি' 
নিহত হলে আমাদের ও তোমাদের উভয়ের লজ্জা হবে! অতএব, আমরা তাকে 
রণক্ষেত্র থেকে অন্য খানে স্থানান্তর করা পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাক! মিলিশিয়ারা 
মুজাহিদদের এ কথায় সাড়া দিল । যখন আবদুল্লাহ তাহিরকে স্থানান্তর করা হল, 
তখন যুদ্ধ আবার শুরু হল । 
আহমদ আলমুবারককে পরওরান এলাকায় মিলিশিয়ারা আটক করার পর যখন 
জানতে পারল তিনি আরব, তখন তারা তাকে কিছু অর্থ দিয়ে সম্মানের সহিত 
মুজাহিদদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। ইউনুস খালিছ বলেছেন, 'আরবদেরকে 
ভালবাসা আমাদের উপর ফরয এবং আমাদের দীন ও ঈমানের অঙ্গ ।' 
তবে যারা আরবদের প্রতি এসব বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, তারা আফগান নয়, 
আফগানদের শক্ত! কাদের পক্ষে এসব কথা প্রচার করা সম্ভব যে, “ওয়াহাবীকে 
যে সালাম দেয় বা কথা বলে বা শাদী করে বা আপ্যায়ন করে সে মুরতাদ ও 
কাফির?' জিহাদের মাধ্যমে সুবিধা ভোগকারী কতিপয় আলিম নামধারী 
লোকেরাই এসব ফত্ওয়া ছড়াচ্ছে । আফগানরা এসব থেকে মুক্ত। যারা এসব 
করছে তাদেরকে তারা কম্যুনিস্ট সরকার ও আমেরিকা বৃটেনের চর হিসেবে 
আখ্যায়িত করছে। 
ভাইয়েরা! আফগান জিহাদে আমাদের সাহায্য করা মানে হককে সাহায্য করা 
এবং ইনশাআল্লাহ আমরা যদি ইখলাস নিয়ে আসি, তাহলে আমাদের জিহাদ 
অবশ্যই সত্যিকারের ইসলামী জিহাদ । আল্লাহর নিকট কামনা করি, যেন তিনি 
আমাদের সওয়াব নষ্ট না করেন ও ইজ্জত রক্ষার জিহাদের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত 
স্থাপনকারী এ জনগোষ্ঠীর (আফগান) ব্যাপারে আমাদের ধারণায় পরিবর্তন না 
আনেন । 
ভাইয়েরা! আন্তর্জাতিক ঘড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক -হও। সাবধান থেকো যেন 
তোমাদের অন্তর ও নিয়তের মধ্যে কোন পরিবর্তন না আসে । আর এখানে এসে 
যে ত্যাগ স্বীকার করেছো তাকে পল্ডশ্রম মনে করে. অনুতপ্ত হওয়া থেকেও 
সাবধান থেকো । আলহামদুলিল্লাহ, একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর জিহাদ থেকে 
আফগান জিহাদকে মুসলিম উম্মাহর আন্তর্জাতিক জিহাদে রুপান্তরিত করণে 
আমাদের উপস্থিতি অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। 
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আফগানদের মাঝে আরবদের উপস্থিতির প্রভাব 
তোমরা যারা জিহাদের বিভিন্ন ফ্রন্টে গিয়েছ, তারা অবশ্যই আফগান 
মুজাহিদদেরকে আরবী ভাষা ও কুরআন মজীদ শিক্ষা দান এবং সাহায্যের প্রকৃত 
হকদারদের হাতে সাহায্য পৌছানো, তাদের কষ্ট লাঘব ও তাদের প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে তোমাদের একটা বিরাট অবদান লক্ষ্য ব্নয়েছে। আর 
সব চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে তোমরাদের নিজেদের রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকা, 
ইসলামী চেতনার উন্নতি ঘটানো এবং তাদের মাঝে ইসলামের মূলনীতি ও 
বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা । আল্লাহ্‌ বলেন- | 
ূ (AY) ০১১৬ ৮৫৫) Uy ৮০০ BSE ০০৯ ৩ 
“নিশ্চয় এটা (মুসলমানরা) তোমাদের দল ও তা অভিন্ন দল। আর আমি 
তোমাদের পালনকর্তা । অতএব, তোমরা সবাই আমারই ইবাদত কর ।”্‌আম্দিয়া 
৪ ৯২]। 
ইসলামে আফগানিস্তান ও মিশরের মাটি কিংবা ফিলিপাইন বা ফিলিস্তিনের মাটির 
মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । সবই ইসলামী ভূমি ৷ সবটাকে আল্লাহর জন্য খাটি 
করতে হবে এবং তাতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ ও সবার কথার উপর ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ কথাটির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে । অতএব, এ যুদ্ধ ইসলামের যুদ্ধ, 
এ ঝাভা ইসলামের ঝান্ডা, এ ভূমি ইসলামী ভূমি ও তার অধিবাসীরা মুসলিম 
এবং আমরাও মুসলিম । আল্লাহর কসম! এসব সত্যনিষ্ঠ লোকেরা যাদের প্রভাব, 
আপোষহীনতা ও পৌরুষের চর্চা মানুষের মুখে মুখে চলছে, তাদের খেদমত 
করার তাওফীক দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে যে সওয়াব দান করেছেন, তার জন্য 
আমরা কখনো অনুতপ্ত হব না। এখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা এক যুবককে 
প্রায় এক মাস পূর্বে পবিত্র নগরীতে (জেরুযালেম) গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে 
পাঁচজন ইয়াহুদী পুলিশ ধরতে চেয়েছিল । তার পকেটে ছিল একটি ছুরি । দে 
ছুরিটি বের করে পাচজন পুলিশ সবাইকে আঘাত করে। সাথে সাথে দু'জন 
পুলিশ মারা যায় ও বাকী তিনজন আহত হয়। দুনিয়ার পত্র পত্রিকাগুলো বিস্ময় 
প্রকাশ করছে যে, অস্ত্রধারী পাচজন পুলিশকে কীভাবে একজন লোক ছুরি দিয়ে 
হতাহত করতে পারে? 





চি . 


আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
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“তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন । অতঃপর তা নদীসমূহ দিয়ে পরিমাণ 
মত প্রবাহিত হয়। অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে। 
আর মানুষ অলঙ্কার অথবা যে বন্ধুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও অনুরূপ ফেনা 
রাশি থাকে । আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত এভাবে পেশ করেন! অতঃপর ফেনা 
শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে রয়ে যায়। 
আল্লাহ এমনিভাবেই দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ণনা করেন ।"[রা'দ £ ১৭]। 

সতা-মিথ্যার্‌ দ্বন্দের এটি চিরাচরিত নিয়মটা কখনো লুপ্ত হওয়ার নয়৷ সত্য স্থির, 
তার কড়া গ্রে আর মিথ্যা অই, ফেলার ন্যায় দ্রুত অতি তু হারিয়ে 

ফেলে । আল্লাহ আরো বলছেন- 
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“আপনি কি জানেন না, আল্লাহ কীভাবে কালেমা তাইয়িবার (ভাল কথা) 
উদহারণ দিয়েছেন? কালেমা তাইয়িবা হচ্ছে একটি ভাল গাছের ন্যায়, যার 
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শিকড় মজবুত ও মাথা আকাশে । সেটা তার প্রভুর হুকুমে সব সময় তার ফল 
দিয়ে যাচ্ছে । আর আল্লাহ উদহারণ এ জন্য পেশ করেন, যাতে মানুষ তা থেকে 
উপদেশ গ্রহণ করে ! আর কালিমা খবীছার (খারাপ কথা) উদহারণ হচ্ছে একটি 
খারাপ বৃক্ষ, যাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং তার কোন দৃঢ়তা 
নেই। আল্লাহ মজবুত কথার দ্বারা মুধিনদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে 
দৃঢ়পদ রাখেন এবং অপরাধীদের পথচ্যুত করেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই 
করে থাকেন ।শইব্রাহীম ৪ ২৪-২৭] ৷ 


সত্য মূলসম্পন ও সুদৃঢ় 

দুনিয়ার জীবনে সত্য, সুদৃঢ়, প্রকৃতির সাথে লাগসই ও পৃথিবীর নিয়ম নীতির 
অনুকূলে চলাচলকারী ৷ কারণ, যিনি সত্য পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য । তিনি 
মানুষের প্রকৃতিকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার পক্ষে দুনিয়ার 
প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির অনুকূলে চলা সম্ভব হয়। সত্যের সাথে প্রকৃতির কোন 
সংঘর্ষ নেই। আর সত্যের প্রকৃতি হচ্ছে সব সময় মিথ্যার উপর বিজয়ী থাকা। 
ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ মিথ্যার পরাজয় 
সুস্প্টরূপে দেখতে পাই । মুসলিম উম্মাহ যতদিন তার দীনকে আকড়ে ধরে 
থেকেছিল, ততদিন তারা মিথ্যার অনুসারীদের উপর বিজয়ী ও প্রভাবধারী ছিল। 
কিন্তু যখনই তারা সত্যের পথ থেকে দূরে সরতে আরম্ভ করে, তখনই তারা 
লীঞ্চনা ও বঞ্চনার পাত্রে পরিণত হয়! 


' এ নীতির সত্যতা এখনও বিদ্যমান 

সত্যকে আকড়ে ধরার ফলে যে মানুষ মিথ্যার উপর বিজয় লাভ করে, এটার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখেছি আমরা আফগানিস্তানে । আল্লাহ জিয়াউল হককে রহম 
করুন। ‘ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব শান্তি' নামে করাচিতে অনুষ্ঠিত হওয়া একটি 
আন্তর্জাতিক সেমিনারে যখন একজন কথিত ইসলামী দাঈ গর্বাচেভের প্রশংসা 
করে বলেছিল যে, তিনি আফগানিস্তান থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নিতে আন্তরিক এবং 
শান্তিকামী, তখন তিনি (জিয়াউল হক) দীড়িয়ে রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার কথা ভুলে 
গিয়ে কোন গোষ্ঠীকে সতর্ক করার ন্যায় বললেন, “আমরা এমন এক জাতি, খার 
জন্য আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যতদিন এ 
জাতি তার প্রভুর রজ্জুকে আকড়ে ধরে তার বিধানকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার 
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জন্য জিহাদ করেছে, ততদিন তাদেরকে তিনি (আল্লাহু) সাহায্য করেছেন এবং 
তারা মানবজাতির নেতৃত্ব দান করেছে। অতঃপর সে পথ আমরা ছেড়ে দিলাম । 
ফলে আমরা লাঞ্চনার শিকার হলাম । অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের 
সামনে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে আমাদের এ কথা জানিয়ে দিতে চাইলেন যে, 
যদি আমরা আমাদের দীন ও জিহাদকে আকড়ে ধরি, তাহলে আমাদের পক্ষে 
আমাদের হারানো গৌরব ও ইজ্জত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, তখন তিনি 
আফগানিস্তানের এ বিশাল ইস্যু সৃষ্টি করলেন এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল 
শক্তি ও সর্বাধিক নৃশংস হিংস্রদের মোকাবেলা করার জন্য একটি অনুন্নত ও 
দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নির্বাচিত করলেন । তাদের কাছে না আছে কোন কৌশল ও 
প্রযুক্তি এবং না আছে তাদের অক্ষর জ্ঞান। অতঃপর আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু 
ওয়াতাআলা এ নিরস্ত্র দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মোকাবেলায় রাশিয়াকে পরাজিত করে 
আমাদের এ শিক্ষা দিলেন যে, এ (মুসলিম) উম্মাহ যতই দুর্বল, দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও 
অক্ষর জ্ঞানহীন হোক না কেন, যদি তারা তাদের দীনকে আকড়ে ধরে, তাহলে 
তারা আল্লাহর হুকুমে অবশ্যই বিজয়ী হবে ।' অতঃপর তিনি (তাকে আল্লাহ রহম 
করুন) বললেন, “গব্চেভ কীভাবে প্রশংসার যোগ্য হতে পাবে, সেটা আমার 
বুঝে আসছে না। সে তো একজন ডাকাত, যে ঘরে প্রবেশ করে ঘরের 
আসবাবপত্র জ্বালিয়ে ঘরের মালিককে হত্যা করেছে। অতএব, সে কীভাবে 
প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য হতে পারে? 


আফগান জিহাদ মানুষের ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছে 

দিন কাটাচ্ছিল, তখন তিনি এ জিহাদের মাধ্যমে তাদেরকে আশার আলো 
দেখালেন। ইসলামী চিন্তাবিদ ও দাঈরা যখন মানুষকে বলছিল যে, আমরা 
ইসলামের বিধান প্রয়োগ করতে চাই, তখন মানুষ বলেছে আমরা আমেরিকা ও 
রাশিয়ার রোষানলে পড়ে এটা কীভাবে করতে পারি? রাশিয়ার তো দূর পাল্লার 
ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, রয়েছে সর্বাধুনিক যুদ্ধ বিমান ও মহাকাশ যান যা দিয়ে তারা 
চাদে পর্যন্ত পৌছে গেছে ।ণ্এদের তোপের মুখে পড়ে কীভাবে ইসলামের বিধান 
বাস্তবায়ন করা সম্ভব? কিন্তু আল্লাহ তাদের ভুল ধারণা ভেঙে দিলেন। ফলে 
আল্লাহর হুকুমে রাশিয়া দরিদ্র আফগানিস্তান থেকে লাঞ্চিত, অপদস্ত ও 
অপমানিত হয়ে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এ জনগোষ্ঠীর 
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(আফগান) মাধ্যমে যে জীবন্ত দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, তা ইসলামের বিজয়কামী 
লোকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌঁছার অমোঘ উপায় । 
আফগানিস্তানে ইসলামের এ বিজয় লাভের জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানী দিতে 
হয়েছে, তা নজিরবিহীন । শহীদের সংখ্যা প্রায় তের লক্ষ । বিধবা, পঙ্গু ও 
এতীমের সংখ্যা কত তা বলা দুক্কর। এদের দুঃখ কষ্টের কথা যদি লেখা হয় 
তাহলে বিশাল বিশাল কয়েক খন্ড বই ভরে যাবে। কিন্তু এ সবের যে ফলাফল 
পাওয়া যায়, তা খুবই চমৎকার । এ জিহাদের পূর্বে এ রকম ফলাফলের কল্পনাও 
করা কখনো সম্ভব ছিল না। কোন মুসলমান বা আলিমের পক্ষে এ জিহাদের 
পূর্বে মার্কিণীদের উপর ফিলিস্তিনীরা আগামীতে বিজয় লাভ করবে- এ রকম 
ধারণা করা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। বরং তাদের অনেকে শুধু এতটুকু ধারণা 
করত যে, যদি জর্দান বা সিরিয়ার কেউ ইসলামে ফিরে গিয়ে ফিলিস্তিনের 
সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাহলেই কেবল বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী 
ইসরাঈলের মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। 
আফগান জিহাদ পৃথিবীর সকল হিসাব নিকাশকে পাল্টে দিয়েছে। বরং 
গর্বাচেভের মন মানসিকতারও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে । গবাঁচেভ এখন বুঝতে 
পেরেছে যে, যে জাতির ধর্ম নেই, তাদের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব । তারা শুধু 
লোহা ও আগুনের নীচে থেকে চেঁচামেচি করতে থাকবে । তাই এখন গর্াচেভ 
তার পূর্ব পুরুষ লেনিন ও ্টালিন প্রমুখরা যে নিয়ম-ব্যবস্থা গড়েছিল, তা এখন 
সে নিজের হাতে ধ্বংস করছে । ওরা বলত, ধর্ম জনগণের জন্য আফিমের ন্যায়. 
ধর্ম জনগণের রক্ত চোষণকারী একটি জোক এবং মানুষকে খুমত্ত রাখার একটি 
মাদকদ্রব্য । এখন গবর্চেভ দেখছে কম্যুনিজমই জনগণের রক্ত চোষণকারী জোক 
এবং কম্যুনিজমই সোভিয়েত ইউনিয়নের এ দুর্দশা ডেকে এনেছে! ফলে এখন 
তাকে আমেরিকা ও কানাডা থেকে আমদানী করা গমের অর্থ যোগাড় করার জন্য 
বহিবিশ্বের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। 


পূর্ব ইউরোপে আফগান জিহাদের প্রভাব 

গবচেভ রাশিয়ার জন্য বার্ষিক আমদানি করা ১৬ মিলিয়ন টন গমের অর্থ 
যোগাড় করার জন্য সরকারী কিছু জমি বন্ধক দিয়েছে । অথচ রাশিয়ার পক্ষে গম 
দ্বারা গোটা পাশ্চাত্যকে ডুবিয়ে রাখা সম্ভব ছিল। এখন গবাঁচেভ উপলব্ধি করছে 
যে, প্রকৃতিকে দীর্ঘ দিন যাবত দমিয়ে রাখা সন্ভব নয়। কিছু দিন তাকে দমিয়ে 
রাখা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেই বিজয়ী | গবচেভ বুঝতে পেরেছে যে, ধর্মীয় যে 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র *% ১৫০ 
অনুভূতি মানবাত্মার গভীরে বিস্তৃত, তাকে সমাজতান্ত্রিক প্রপাগান্ডা ও নাটক দ্বারা 
নির্মূল করা সম্ভব নয়। সে এখন বাধ্য হয়ে তাজাকিস্তানে আরবী ভাষায় কুরআন 
প্রচার ও আরবীতে আযান দেয়ার অনুমতি দিয়েছে | 
সোভিয়েত ইউনিয়নের এক মুসলিম প্রদেশে ইসলামের দাওয়াত পৌছার 
এগারশত বছর পূর্তি উপলক্ষে এক মাস পূর্বে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 
সেখানে রাবেতা আল-আলামিল ইসলামীর মহাসচিবকে আমন্ত্রণ জানানো 
হয়েছিল এবং রাশিয়া তাকে সেখানের মুসলমানদের মাঝে দশ লক্ষ কুরআনের 
কপি বিতরণ করার অনুমতি দান করে । অথচ ইতোপূর্বে রাশিয়ায় কেউ কুরআন 
শরীফ সংগ্রহ করলে তাকে চার বছর কারাদন্ডে দন্ডিত করা হত। 
আরাধনা করার জন্য গীর্জার দরজা সমূহ খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। অনুরূপ 
মুসলমানদের কিছু কিছু মসজিদের দরজাও খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, 
ব্যতীত ঘাট মিলিয়ন মুসলমানকে তাদের শাসনাধীন রাখতে সক্ষম হবে না। 
এখন গর্বাচেভের মা ও স্ত্রী পর্যন্ত গীজায় আসা যাওয়া করছে। কোথায় আজ 
সমাজতন্ত্র? কোথাও আজ মার্কস, লেনীন ও ষ্টালিনের বুলিগুলো ৷ সত্যি_ 


১০১৪ ৪ CEO চে ও 5 2 গঞ্জ CAG এটা Ub, 
“অতঃপর ফেনাগুলো আর্বজনা হিসেবে চলে যায়। আর যা মানুষের জন্য 
উপকারী, তা ভূমিতে থেকে যায়৷” 
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“এটা আল্লাহর সে প্রকৃতি যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর 


সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই । ওটাই সঠিক ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে 
না।শআররূম £ ৩০] ৷ 


প্রভুর প্রতি ঝুকে পড়ার যে স্বাভাবের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তা 
পরিবর্তন করা কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার কেউ নেই । 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ১৫৬ 
কোথায় ভিয়েতনাম কোথায় আফগানিস্তান ? 
ভিয়েতনামের যুদ্ধের সাথে আফগানিস্তানের জিহাদকে তুলনা করা মারাত্মক 
অন্যায়। যখন ইসলামকে আকড়ে ধারণকারী জনগোষ্ঠীর (আফগান) যুদ্ধ 
বিজয়ের কথা বলা হয়, তখন অনেকেই বলে, এরকমতো ভিয়েতনামেও 
হয়েছে। এদের জানা উচিত যে, ভিয়েতনামে রাশিয়া তার অন্ত্রসন্তার ও যুদ্ধ 
সামগ্রী পাঠিয়ে এ অঞ্চলকে অস্ত্রে ডুবিয়ে রেখেছিল । অন্য দিকে সবাই জানে 
যে, এ পবিত্র আফগান জিহাদ কীভাবে লাঠি ও পাথর দিয়ে তার যাত্রা শুরু 
করেছিল 
আরো একটি ব্যাপার এখানে লক্ষণীয় যে, ভিয়েতনামে আমেরিকাকে অস্ত্র নিয়ে 
পৌছতে সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হত। কিন্তু রাশিয়াকে তার অস্ত্র 
কারখানা থেকে অস্ত্র নিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করার জন্য কেবল হিরতা 
সেতুটি পার হতে হয়েছে। অন্য দিকে রাশিয়ার যুদ্ধবিমানগুলো তিরমিয ও 
তাসকন্দ বিমান বন্দর থেকে উড়ে এসে আফগানিস্তানে এসে বোমা মেরে আবার 
সেখানে ফিরে যেত পারত । 
আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় রহস্য যেটা, তা হচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 
কাছে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য কিছু লোক রয়েছে। সেখানে 
রয়েছে কংগ্রেস, যার কাছে প্রেসিডেন্টকে জবাবদিহি করতে হয়। কংগ্রেসের 
কাছে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে প্রেসিডেন্টকে যে কোন ব্যাপারে জবাবদিহি 
করতে হয় । আর সেখানের জনগণ প্রচার মাধ্যম দ্বারা প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে যা 
ইচ্ছা তা লিখে প্রচার করতে পারে । জবাবদিহিতার আশঙ্কা ও প্রচার মাধ্যমের 
বাধ্য হয়। তাই এ মার্কিন সরকার ও নিরংকুশ একনায়ক দ্বারা পরিচালিত 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে এ সোভিয়েত 
ইউনিয়ন লোকজনকে এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে যাওয়ার অনুমতি পত্র 
থেকেও বঞ্চিত করেছে । সোভিয়েত ইউনিয়নে কেউ পাসপোর্ট রাখতে পারে না। 
গবাঁচেভ পূর্ব বার্লিনের লোকদের উপর থেকে যখন বিধিনিষেধ কিছুটা উঠিয়ে 
নিল, তখন দেখা গেল পূর্ব বার্ণিন থেকে হাজার হাজার পরিবার পশ্চিম বার্লিনে 
চলে যাচ্ছে। 
আমি অনেক বার বলেছি যে, যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের জনগণকে 
বিদেশে যাবার পাসপোর্ট দিত, তাহলে ৫ মিলিয়ন ছাড়া ২৭০ মিলিয়ন জনগণের 
সকলেই এক মাসের মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যেত। এ সোভিয়েত ইউনিয়নে 


পাশ্চাত্য ইসলায-বিরোধী ষড়যন্ত্র * ১৫২ 
কম্যুনিস্ট পার্টির লোক ছাড়া বাকী সকল লোক সম্মান ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত । 
রাশিয়ার আফগানিস্তান থেকে বের হওয়ার সাথে আমেরিকার ভিয়েতনাম থেকে 
বের হওয়ার মধ্যে মিল খোজা একটি বড় অন্যায়! কারণ, রাশিয়া আফগানিস্তান 
থেকে লাঞ্চিত ও অপদস্ত হয়ে বের হওয়ার সময় তার বাকী সম্মান রক্ষা করার 
জন্য মুজাহিদদের কাছে একটি স্বাক্ষরযুক্ত কাগজের আবেদন করেছিল, যাতে 
মানুষকে বলতে পারে যে, আমরা চুক্তির মাধ্যমে চলে এসেছি। কিন্তু মুজাহিদরা 
তা প্রত্যাখ্যান করে। আর আমেরিকা ভিয়েতনাম থেকে চলে এসেছে সংলাপ ও 
চুক্তি করে! 
জিহাদের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস 
আফগানিস্তানে ইসলামের এ মহান বিজয় যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর 
পরিণত হয়েছে এবং হলুদ সাংবাদিকতা ও মুর্খদের দ্বারা ঘৃণা ও বিকৃতির খপ্পরে 
পড়েছে। এ জিহাদকে নিয়ে যার যা ইচ্ছা তা বলে বেড়াচ্ছে! জিহাদের প্রতি 
এটা কোন ধরণের অবিচার? কোন বিষাক্ত খঞ্জর দিয়ে আমরা নিজেদের অজান্তে 
নিজেদের উপর আঘাত করছি ? না জেনে না বুঝে আমরা ইতিহাসকে কীভাবে 
বিকৃত করছি? 
সাংবাদিকরা যাই লিখুক না কেন, এ জিহাদ নিঃসন্দেহে ইতিহাস পরিবর্তনের 
সূত্র বা পয়েন্ট হিসেবে বাকী থাকবে এবং আল্লাহর পথের যে সব সৈনিকরা 
মনজিলে মাকসুদে পৌছতে চায়, তাদের কাছে একটি জীবন্ত আদর্শ হিসেবে 
বিবেচিত হবে । 
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“নিঃসন্দেহে এতে দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে ।শআলে 
ইমরান ৪ ১৩ || 


বিংশ শতাব্দীর মু'জিযা 

এই প্রথম বারের মৃত একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর (আফগান) কাছে লাল ফৌজের 
পরাজয় ও রাশিয়ার লাঞ্চনাকর প্রস্থান ইসলামের পথে অন্ধকার অনুভবকারী 
লোকদের জন্য কয়েক শতক পর্যন্ত একটি আলোক স্তম্ভ হিসেবে বাকী থাকবে। 


আফগান কম্যুনিস্টদের সাথে যুদ্ধে মুজাহিদরা পেরে উঠুক বা না উঠুক, রাশিয়ার 
আফগানিস্তান থেকে লাঞ্চনাকর প্রত্যাবর্তন অবশ্যই বিগত দু যুগের সবচেয়ে বড় 
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ঘটনা ও বিংশ শতাব্দীর মু'জিযা। এ জিহাদ ও তার বিজয় নিয়ে মুসলিম উম্মাহর 
সকল সদস্য গৌরব বোধ করবে । আমি নিশ্চিত. যে, এ জিহাদ আফগানিস্তানে 
বাকী কম্যুনিস্টদের এ ক্ষুদ্র দলের উপরও বিজয় লাভ করবে । পরাশক্তি নামের 
যে হিংস্র পশুকে মানুষ ভয় করত, সে ভয়ের প্রাচীর আফগান জিহাদ চূর্ণ-বিদূর্ণ 
করে দিয়েছে । আফগান জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানকে অনিশ্চয়তা ও হতাশার 
অন্ধকার থেকে মুক্ত করে এ আশার আলোর দিকে নিয়ে এসেছে যে, এই উম্মাহ 
যখনই তার দীনকে আকড়ে ধরবে, তখনই বিজয় তার পদচুম্বন করবে । 

এ পর্যন্ত আফগানিস্তানের এ ঘটনা খুস্টীয় শেষের তিন শতকের (১৮, ১৯, ২০) 
ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন বলে বিবেচিত হচ্ছে। এ ঘটনা এখন বিশ্ব 
কাপানো এক বিশাল বিস্ফোরণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক 
তা জানে না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞতায় রয়েছে মুসলমানরা । 
পশ্চিমারা কিন্তু ঠিকই এ ব্যাপারটা যথাযথ উপলদ্ধি করেছে 

তাই রাশিয়া চলে যাওয়ার .পর থেকে তারা তাদের মিডিয়াকে দু'টি কাজ 
' সম্পাদনে নিয়োজিত রেখেছে । প্রথম কাজ মুসলমানদের মাঝে এ জিহাদের যে 
নেতৃবৃন্দ ও ব্যক্তিবর্গের চরিত্র হনন ও তাদের প্রভাবকে খাটো করা। যাতে 
পৃথিবীতে এ দীনকে বিজয়ী করতে যারা ইচ্ছুক, তাদের চলার পথে এ জিহাদ 
উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে বাকী না থাকে । রাশিয়া চলে যাওয়ার পর থেকে 
আফগানদের মাঝে বর্ণ, গোত্র ও আঞ্চলিকতার বিভেদ উসকে দেয়া ও জিহাদের 
চিত্র বিকৃতকরণ ছাড়া পাশ্চাত্য মিডিয়ার আর কোন কাজ নেই। 


বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি 

বিধবাম্প ছড়িয়ে আসছে । আজ রবিউল আউয়ালের সাত তারিখ । তাখারের 
ঘটনাটি ঘটেছে যিলহজের সাত তারিখ । এ দুর্ঘটনা যাকে তারা “তাখার 
হত্যাকান্ড’ নাম দিয়েছে, তা ছাড়া তিন মাস ধরে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করার 
অন্য কোন সংবাদ তাদের কাছে আর নেই । ইসলামের ইতিহাসের এ উজ্জ্বল 
চিত্র (আফগান জিহাদ) যাকে ধ্বংস করার জন্য পশ্চিমারা আগুন জ্বালাচ্ছে, 
দুঃখের বিষয় তাকে আরো তীব্র করার জন্য অনেক মুসলমান যুবক এমনকি 
আফগান মুজাহিদদের অনেক অপরিণামদশীঁ যুবকও ফুঁৎকার দিচ্ছে। এখন 
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সকলের জিজ্দঞেসের বিষয় হয়ে গেছে তাখার হত্যাকান্ড, রব্বানী হিকমতিয়ারের 
বিরোধ ও আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ । অনেকে এর চেয়ে আরো নীচে গিয়ে 
জিজ্ঞেস করছে, কোন কোন মুজাহিদের দুর্নাম সম্বলিত যে ক্যাসেট ও প্রচারপত্র 
বিতরণ করা হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে জানতে চাই । আমি বললাম, যুদ্ধ ও 
গৌরব ভূমি (আফগানিস্তান) থেকে আসার সাথে সাথে তোমরা. আমার কাছে 
মুজাহিদদের বিজয় ও অগ্রগতির কথা জিজ্ঞেস করার পরিবর্তে শুধু ইখতিলাফের 
কথাই জিজ্ঞেস করছ? বিভিন্ন খানে তোমাদের কাছে যে ক্যাসেট পৌছেছে, তা 
আমার কাছে অনেক দিন যাবত পড়ে আছে। আমি এ ক্যাসেটের একটি অক্ষরও 
শুনিনি! এ মুহূর্তে এ সবের দিকে তাকানোর সময় আমার কাছে নেই । এখন যে 
ব্যাপারটি আমার হৃদয়, মন ও অনুভূতিকে গ্রাস করে নিয়েছে, সেটি হচ্ছে 
শিকড়কে সম্পূর্ণ রূপে উপড়ে ফেলব ? 

অনুরূপ এ প্রচার পত্রও তোমাদের হাতে পৌছার পূর্ব থেকে আমার ব্যাগে পড়ে 
আছে। আমি এসব পড়িনি। কারণ, এসব বোকামিপুর্ণ কথাবার্তা পড়ার সময় 
আমার হাতে নেই ৷ এসবের প্রতি তাকানো মানে ইসলামকে বিজয়ী করার এ 
জিহাদ থেকে দূরে সরে যাওয়া । 


গুযব সৃষ্টির অপচেষ্টা 

তাখারে পাঁচজন কমান্ডার নিহত হয়েছে । আমি সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করতে 
চাই, তোমরা পাঁচজনকে কীভাবে আটত্রিশজন বানিয়ে ফেললে নিহত হয়েছে 
হয়েছে। আর পাঁচজনও যেখানে নিহত হয়নি, সেখানে তোমরা বলছ মাসউদ 
সাইয়্যেদ জামালের তিনশ সৈন্যকে হত্যা করেছে ! এটা আমি শপথ করে বলতে 
পারি এবং এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। অতএব, বিশ্বের মুসলমানদের নিকট 
তোমরা জিহাদের চিত্র যে বিকৃত করেছ, তা কি আবার সঠিক বূপে তুলে ধরতে 
পারবে? আমি তোমাদেরকে তিরস্কার করছি না; অপারগ মনে করছি। কারণ, 
তোমরা ওয়াশিংটন পোষ্ট, নিউইয়ক টাইমস ও সংবাদ সংস্থা রয়টার্স প্রভৃতির 
কাছে যিম্মি। কারণ, তোমাদের নিজস্ব কোন আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম নেই । 
দশ দিন পূর্বে আমি সিন্ধী টাইমস পত্রিকায় দেখলাম যে, 'নাসিরবাগের শরণার্থী 
ক্যাম্পের আট হাজার মহিলা আরব কামুকদের কুদৃষ্টির শিকার । এরা জিহাদ 
করতে আগমন করা আরবদেরকে এভাবেই বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে এবং 
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এভাবেই তারা আফগান জিহাদের উপর কলঙ্ক লেপন করছে। আর আমরা 
মুসলমানরা যেন নির্বোধ তোতাপাখি । 
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অপবাদ ও মিথ্যা ছারা আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছে তাকে 

আক্ষেপ সে তোতার জন্য যার বুদ্ধি তার উভয় কানে । 
আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ, রক্তপাত ও আফগান মুজাহিদদের দুর্নাম-এ তিনটি 
বিষয়ই এখন ইয়াহুদী নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও পত্র পত্রিকার মূল 
আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে । এর একমাত্র লক্ষ্য দুনিয়ায় যা কিছু ভাল, 
সুন্দর ও শ্বাশ্বত দীন ‘ইসলাম’ নির্দেশিত বিষয় রয়েছে, তাকে ধ্বংস করে 
মানবতাকে সম্পূর্ণ রূপে পশুত্ব নিয়ে যাওয়া । আমি আফগান জিহাদের সত্যতার 
ব্যাপারে সন্দিহান লোকদের বললাম, আপনারা কেন আফগান জিহাদে 
সহযোগিতা করছেন নাঃ তারা বলল, “আমরা কি হেকমতিয়ারের বাহিনী দ্বারা 
আফগান জিহাদে সহযোগিতা করব? বা কম্যুনিস্টদের কাছে দেশ বিক্রি করে 
দেওয়ার জন্য মাস্উ্দকে সাহায্য করব? সে তো ফ্রান্সের দালাল । এ ছাড়া তারা 
মুজাহিদদের ব্যাপারে আরো বিভিন্ন আপত্তিকর কথা বলেছে। এদের কথা শোনে 
আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ ছাগলছানারা হাতিকে ধাক্কা দিচ্ছে ? তোমরা 
কীভাবে এদের দুর্নাম করছ, যাদের বীরত্বের সামনে গোটা পৃথিবী আন্দোলিত 
হচ্ছে? তাদের ন্যায় ধৈর্য্য ও ত্যাগ কারা স্বীকার করেছে ? 
তোমরা আমার কাছে তাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে আমি বলব, তাদের 
সমালোচনা করার যোগ্য আমি এখনও হইনি । দুর্নাষের আগুনে যাদেরকে এখন 
বেশী জ্বালানো হচ্ছে, তারা হচ্ছে মাসউদ, হেকমতিয়ার, রব্বানী ও সাইয়াফ। 
আমি তাদের বললাম, তোমরা আমাকে মাসউদের সাথে তুলনা করবে- এত বড় 
আমি এখনও হইনি। মাসউদের সমালোচনা করা আমার জন্য লজ্জার ব্যাপার 
বরং আমি আমার অন্তরে যা আছে, তা বলতে চাই যে, যখন মাসউদ বা 
হেকমতিয়ার বা জালালুদ্দীন হক্কানী বা শায়খ সাইয়াফ আমাকে তাদের পাশে 
বসার সুযোগ দেয়, তখন এর জন্য আমি গর্ববোধ করি । কারণ, তারা ইতিহাস 
লিখছি মাত্র । হয়তো আমি ভাল ভাবে বক্তবা প্রদান ও লিখতে জানি । কিন্তু তারা 
যে কাজ, যে ধৈর্যা ও যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তা আমার পক্ষে করা তো দূরের 
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কথা, কল্পনাও করা কঠিন। এটাই আমার আন্তরিক উপলব্ধি । কিন্তু যারা এদের 
দুর্নাম করে চলেছে, তারা ইসলামের ইতিহাসকেই ধ্বংস করছে। যদি এদ্গের 
একেকজনকে একেকটি দোষ দিয়ে কলুধিত করা হয় এবং জিহাদ সার্যিদ 
জামাল ও সায়্যিদ মীর্জার কতিপয় ঘটনায় পরিণত হয়, তাহলে মানুষের জন্য 
অনুসরণীয় আদর্শ ও পথ নির্দেশকারী আলোক্তন্ত বলতে তো আর কিছুই 
অবশিষ্ট থাকবে না । 
আমরা নিজেদের অজান্তে নিজেদেরকেই আঘাত করে চলেছি এবং নিজেদের 
হাতে নিজেদের ঘর ধ্বংস করছি। আমরা এখন উম্মাহর কাছে এ জিহাদকে 
বিকৃতর্ূপে তুলে ধরে তার ফলাফলকে ধবংদ করার পরিকল্পনা গ্রহণকারী 
পশ্চিমাদের ফাদে পা দিতে চাচ্ছি। এ দ্বারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে, পৃথিবীর 
অন্য কোন অঞ্চলের জনগণ আমেরিকা কিংবা বৃটেনের মুখোমুখি হওয়ার সাহস 
লা করুক । 
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“অতএব, হে চক্ষুবান লোকেরা তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর ।"্সূরা 
আলহাশর ৪ ২!। 
আফগান জিহাদ একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত, একটি পথ নির্দেশক অভিজ্ঞতা । হ্যা! 
চলার পথের মাঝখানে অনেক সময় বিকৃতি এসে প্রভাবিত করে। তবে যে পথ 
চলতে চায়, বা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, তার জন্য তা সব সময় উজ্জ্বল ও 
' চমৎকার শিক্ষার বিষয় হিসেবে বাকী থাকে । 
মানুষ এখন আফগান জিহাদের সমালোচনা করা শুরু করেছে । যে আফগান 
জিহাদ সারা পৃথিবীর মুসলমানকে একত্রিত করেছে, সে আফগান জিহাদের প্রতি 
মানুষ বিরক্তি প্রকাশ করছে এবং তার নেতৃত্বের দুর্নাম করতে শান্তিবোধ করছে । 
এটা পশ্চিমাদের তথ্য বিকৃতি ও পরিকল্পিতভাবে আফগান জিহাদের ফলাফল 
বিনাশ করার ষড়যন্ত্রের ফলেই হচ্ছে। পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো এখন শুধু 
একটি বৃত্তকে কেন্দ্র করে ঘুরছে । আর তা হচ্ছে আফগান জিহাদকে বিকৃত করে 
উপস্থাপন ও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের গায়ে কলঙ্ক লেপন। এসব করে তারা,যে লক্ষ্য 
অজন করতে চাচ্ছে, তা হল মুসলমানদের অন্তর থেকে এ জিহাদের প্রভাব মুছে 
ফেলা এবং বছরের পর বছর ধরে এ জিহাদ তাদের অন্তরের গভীরে আল্লাহ্‌র 
উপর তাওয়াক্ুলের যে দৃঢ় মানসিকতা তৈরী করেছে, তাকে উপড়ে ফেলা । 
পাশ্চাত্য মিডিয়ার উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিকৃত তথ্য উপস্থাপনের দ্বিতীয় আরেকটি 
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লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহকে আফগানিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে 
দূরে রাখা । যাতে তারাই আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূখ্য 
ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় । এ দুটি লক্ষ্য সাধনের পেছনেই আজ বিশ্ব প্রচার 
মাধ্যম কাজ করে যাচ্ছে। তারা চাচ্ছে আফগানিস্তানের বিষয়টা একটি অভ্যন্ত 
বীন বিষয় হিসেবেই থাকুক । তারা চায় না আফগানিস্তানের বিষয়টা একটি আন্ত 
জাঁতিক ইসলামী বিষয় হিসেবে মর্যাদা পাক । যাতে তারা একে ইচ্ছেমত কামড়ে 
ছিড়ে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে । আর এর. জন্য দুঃখবোধ 
করার কোন লোকও থাকবে না। অতএব, সাবধান! এ মহা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে 
সবাই সাবধান হোন! কেউ যেন ভুলেও এ ষড়যন্ত্রের ফাদে পা না রাখেন, সে 
ব্যাপারে সতর্ক থাকুন । 


সমস্যা না জানার নয়, না মানার 
আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা বলেছেন- 

৮০৫ 5১৭ US ৮5)৭ তে ALT 24 
“আমি যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি তারা তাকে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) নিজেদের সন্তানের মতই চিনে ।শ্বাকারাহ £ ১৪২]। 
পশ্চিমারা কখনো ইসলাম নিয়ে অজ্ঞতায় ছিল না, বর্তমানেও নেই। তারা 
ইসলামকে ভালভাবে চেনে এবং কীভাবে তাকে ধরাশয়ী করতে হয়, তাও তারা 
ভাল জানে। তারা মুহাম্মদী ইসলামকে বস্তুবাদী ইসলামে রুপান্তরিত করার 
মাধ্যমে মুসলমানকে একটি পরাধীন ও ভীরু জাতিতে পরিণত করার জন্য সকল 
ষড়যন্ত্র ও কৌশল নিরলস ভাবে প্রয়োগ করে যাচ্ছে। মুসলমানরা তাদের চেয়ে 
উন্নত কৌশল ও দ্রুত গতিতে কাজ চালিয়ে তাদেরকে নিজেদের অধীন ও ভীরু 
জনগোষ্ঠীতে পরিণত করাতো দুরের কথা, কাফেরদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপটাও তারা 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে না। পশ্চিমারা মুসলিম উম্মাহর মন মানস থেকে 
জিহাদের চিত্র নির্মূল করার জন্য লাগাতার তিন শতাব্দী পর্যন্ত কাজ করেছে 
ফলে এখন জিহাদ বলতে সর্বোচ্চ যা মানুষ বুঝে, তা হচ্ছে গোয়েন্দা সংস্থার 
লোকের সামনে সাহস করে কোন কথা বলা বা কোন ওয়ায সমাবেশের 
আয়োজন করা। 
খে সশস্ত্র লড়াইকে ইসলাম জিহাদ বলে অভিহিত করেছে, তা আজ অধিকাংশের 
ধারণায়ই আসে না। তারা সশস্ত্র জিহাদ যে করা সম্ভব, তার কল্পনাও করে না। 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ১৫৮ 
তাই তারা বলছে, তোমার অধিকারের কথা জাতিসংঘকে জানাও, নিরাপত্তা 
পরিষদকে বল এবং তোমার দাওয়াত পৌছানোর জন্য যুক্তি, কৌশল ও বুদ্ধি 
কাজে লাগাও । অন্ত্রধারণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির উৎ্কর্ষের এ যুগে 
ইসলামের প্রচার-প্রচার কল্পনাতীত ব্যাপার ! 
জ্ঞান ও তথ্য প্রকাশের নামে সাংবাদিকরা এখন আফগান জিহাদের চিত্র 
বিকৃতকরণে ব্যস্ত । আমি সর্বপ্রথম আরব মুসলিম, যে আফগান জিহাদের 
ব্যাপারে সঠিক ও নিশ্চিত ধারণা লাভ করেছে । তিন মাস ধরে যে সাংবাদিকরা 
আফগান জিহাদের চিত্র বিকৃত করছে, আমার চেয়ে বেশী কথা বলছে, তারা 
সরেজমিনে এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গেলেও তাদের পক্ষে আফগান 
জিহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমাদের চেয়ে বেশী জানা সম্ভব হবে না । তাই 
মুসলমানদের কাছে আমারা আবেদন করছি এ রকম কোন্‌ ঘটনা ঘটলে 
আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য । আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা বলেন- 
১০ এটা এ) 4১০০ 14355 97 51১০৮ Edt AI কে Hl ০5 
J) SEEN জি 22৮09 Sle dit Lab 30 ree এন জে এপ তত 
(AY) 558 
“জজ কউ অ আন্ত ঝ১তুভ্ক্ষ বে বিষক্ এসে উপস্থিত হয়, তখন 
তারা তা প্রচার করে বেড়ায় । তবে যদি তারা তা রাসূল ও তাদের কর্তাব্যক্তিদের 
কাছে পেশ করত, তাহলে তাদের মধ্যকার যারা বিষয়টি জানতে আগ্রহী, তারা 
বিষয়টির বাস্তবতা জানতে পারত ।”নিসা £৮৩]। 
155 2 (০৬ চলি 21185 28 5 
“হে মুমিনগণ, তোমাদের নিকট যদি কোন ফাসিক কোন সংবাদ নিয়ে আসে, 
তাহলে তোমরা যাচাই কর ।শ্হুজুরাত £ ড]। 
এটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলা হয়েছে । অতএব, যদি ব্যাপারটা গোটা উম্মাহ 
সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে কত যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন, 
তা সহজে অনুমেয় । যেখানে আপনারা দশ দিরহাম বা দশ রিয়াল সং 
ব্যাপার পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে ক্রটি করেন না, সেখানে যে ব্যাপারটা সমগ্র 
মুসলিম উম্মাহর নাড়ির সাথে সম্পর্কিত, সে ব্যাপারে কোন প্রকার অনুসন্ধান না 
করেই যেমন তেমন মন্তব্য করে চলছেন । পশ্চিমারা এ জিহাদের প্রভাব ও 
গুরুত্ব টের পেয়েছে। কয়েক বছর ধরে আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে কিছু 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র « ১৫৯ 

বই ছাড়া হয়েছে । এগুলোতে লেখা আছে যে, আফগান জিহাদ শিগগিরই 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে পদানত করে সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত ইসলামী 
অঞ্চলগুলোর সাহায্যে ইউরোপে প্রবেশ করবে । অতঃপর ইউরোপ উসামনী 
বংশকে যেমন পাচশত বছর জিয্য়া দিয়েছিল, তদ্রুপ আবারও তাকে 
মুসলামনদের হাতে জিযৃয়া তুলে দিতে হবে। তখন আমেরিকা ইসলামের 
ব্যাপারে ছাড় দিতে বাধ্য হবে। এ ছাড় আফগানিস্তানের মাটিতে নয়, 
ইউরোপের গভীরে ৷ পাশ্চাত্যের গবেষকরা তাদের জনগণকে এ কথাগুলো 
বুঝায় নিক্সনও সেদিন এ কথা বলেছে। সে বলেছে, এখন রাশিয়ার সাথে 
আমেরিকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলা দরকার এবং যে সশস্ত্র ইসলামী অভিযান দিন 
দিন এগিয়ে চলছে তা বন্ধ করা দরকার । ্‌ 


পৃথিবী আফগান জিহাদের গুরুত্ব বুঝাতে শুরু করেছে 
আফগানিস্তানের জিহাদের দৈনন্দিন ঘটনাবলী বিশ্লেষণ ও আফগানিস্তান নিয়ে 
গবেষণা করার জন্য মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কিছু পৃথক বিভাগ ও একাডেমী 
রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে প্রতি মাসে বা সপ্তাহে মার্কিন গবেষকদের আমন্ত্রণ 
সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আমরা মুসলমানরা যেন কিছু এতীম বাচ্চা, 
যারা পিতার রেখে যাওয়া ধনকে নিয়ে রাস্তায় খেলা করছে আর বিভিন্ন স্থান 
থেকে দুর্বৃত্তরা এসে ওই ধনকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। 

ভাইয়েরা! এ মহান বিষয়টার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। রক্ত দিয়ে ইতিহাস 
তৈরীর এ বিষয়টাকে জেলে পুড়ে নষ্ট করবেন না । ভাল খবর ব্যতীত অন্য কোন 
বিষয় মানুষের কাছে প্রচার করবেন না। অনেক সময় কম বোধশক্তি সম্পন্ন 
লোকদের কাছে সঠিক খবর বলা ঠিক নয়। কারণ, সে ওটার গভীরতা নিয়ে 
চিন্তা না করে ওই বিষয়ে তার সুধারণাকে নষ্ট করে ফেলতে পারে । 

হয়, তাহলে তুমি তোমার মা বাপের দোষ ত্রুটি ও ঝগড়া ঝাটির ব্যাপার 
বিস্তারিত জানা সত্বেও কেন তা মানুষের সামনে প্রকাশ কর না? নাকি তোমার মা 
বাপ তোমার কাছে এ মহান জিহাদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যা দ্বারা আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ওয়াতাআলা সারা পৃথিবীর সকল মুসলমানকে সম্মানিত করেছেন? 
বাস্তবতা জনসম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরাতে যদি তুমি বিশ্বাসী হও, তাহলে তুমি 
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'জনসম্মুখে বাস্তবতা তুলে ধরার নামে' তোমার দীর্ঘ মাদ্রাসা জীবন ও 
আন্দালনের জীবনের দোষ ক্রটিগুলো কেন মানুষের কাছে প্রচার কর না? নাকি 
ওইসব তোমার কাছে গোটা মুসলিম উম্মাহকে মর্যাদাদানকারী এ মহান 
জিহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । শুনুন_ 

(৭15) 55001 221353 AT cali gl G 
“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত 
হও"[তাওবাহ £ ১১৯] । 
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(1) ০০০০৭ 
“ওজনে কম প্রদানকারীর জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা মানুষের কাছ থেকে যখন 
মেপে নেয়, তখন পরিপূর্ণ নেয় । আর যখন তারা মানুষকে মেপে বা ওজন করে 
দেয়, তখন কম দেয় ।"আলমুতাফফিফীন £ ১-৩]। 
তোমাদের চিন্তা চেতনা, দাওয়াত, মাতৃভূমি ও গোত্রের প্রতি তোমাদের টান 
রয়েছে । আর আফগান জাহদ ও তোমাদের দাওয়াতের সাথে অমিল যা কিছু 
রয়েছে, তা ইসলাম সম্মত হলেও সেগুলোর প্রতি তোমাদের কোন টান নেই। 
তাই এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে গবেষণা করে বাস্তবতাকে জনসমক্ষে 
তোমাদের তুলে ধরতেই হবে। আর নিজেদের বেলায় হলে এটার প্রয়োজন 
নেই । তাই নাঃ আল্লাহ তোমাদের এ দ্বিমুখিতাকে খন্ডন করে বলছেন_ 


2] তে 21051 Ula মা জিভ of OG SE AS ২ 
“কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা যেন তোমাদেরকে তাদের ন প্রতি অন্যায় করতে 
প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়কে আকড়ে ধর। এটাই তাকওয়ার সর্বাধিক 
নিকটবতাঁ।শআল মায়েদা £ ৮| ৷ 


মুসলিম বিশ্বে ইসলাম বিরোধী তৎপরতা ও আন্দোলন কীভাবে মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠেছে, আজ সে ব্যাপারেই আমি আলোচনা করব। ইসলাম বিরোধী এসব 
আন্দোলনের জন্ম মূলত ময়দানে ইসলামের অনুপস্থিতির সুযোগেই হয়েছে। 
পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের আধিপত্যের সামনে মুসলমানদের চিন্তার জগতে 
শৃণ্যতার সৃষ্টি হয়। ক্রুসেডের অভিজ্ঞতা থেকে ইউরোপ বুঝতে সক্ষম হল যে, 
যুদ্ধের মাধ্যমে এ উম্মাহকে বশে আনা সম্ভব নয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহু 
আকবারের ধ্বনি তাদেরকে আন্দোলিত করবে, ঈমান যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের 
অন্তর্জণতে আসন গেড়ে বসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কাবু করা সম্ভব পর 
নয়। মনসূরার দারে লুকমানে অবস্থান কালে ক্রুসেডের নেতৃভৃদানকারী ফরাসী 
সম্রাট নবম লুইস বিষয়টা নিয়ে খুব চিন্তা করল । বলল, ইউরোপের অত্যাধুনিক 
অন্ত্রের সামনে কোন বন্তুটা এ নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীকে মাথা তুলে দাড়াতে প্ররোচিত 
করে? বিপুল অস্ত্রের অধিকারী খৃস্টবাদের সৈন্যদেরকে হান্কা অস্ত্রধারী 
এলোকেরা কীভাবে পরাজিত করে ছাড়ে? শেষ পর্যায়ে তার শয়তান এ ব্যাপারে 
তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিল যে, এ উম্মাহর শক্তির উৎস তাদের দীন ইসলাম? । 

অতএব, যদি এ ভূমি থেকে এ দীনের মুলোৎপাটন করা যায় এবং মানুষের সাথে 
তার যে নাড়ির সম্পর্ক রয়েছে তাকে যদি কেটে দেয়া যায়, তাহলে এ অঞ্চলে 
খুস্টবাদের শক্তভাবে পা ফেলা কোন ব্যাপার নয়। এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার 
করার জন্য ইউরোপ আরেকবার শক্তি ব্যবহার করেছিল । তখন নেপোলিয়ানের 
সৈন্যরা আলআযহারে কদম রেখেছিল। কিন্তু “আল্লাহু আকবার” ধ্বনি 
নেপোলিয়ান ও সৈন্যদের অন্তরকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল এবং সে বুঝতে 
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পারল যে, আগ্রাসীদের রুখে দাড়ানোর জন্য ইসলামী শিক্ষার উর্বর ঘাটি 
আলআযহারই এ জাতিকে আন্দোলিত করেছে। তাই ইউরোপ এ যুদ্ধ স্থগিত 
রেখে অন্য এক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করল । এ যুদ্ধ সশস্ত্র কোন আগ্রাসন 
নয়, এটা সাংস্কৃতি ও চৈস্তিক আগ্রাসন! এ আগ্রাসন সৈন্য, ট্যাংক ও যুদ্ধ 
বিমানের আগ্রাসনের চেয়ে লক্ষ্যার্জনে আরো অধিক কার্যকর এবং ভার ফলাফল 
আরো দীর্ঘমেয়াদী । ইউরোপ বলল, এ যুদ্ধে ইসলামের অনুসারীদের সাথে 
পেরে উঠা সহজ হবে না । 

যতক্ষণ না এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলমানদের মধ্য থেকে এমন লোকদের 
সগোত্রীয় এবং তাদের ভাষায় কথা বলবে ও তাদের মাঝেই বসবাস করবে? এ 
ক্ষেত্রে সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ্‌- এর একটি কথা আমার মনে পড়ছে। এক 
লোক এসে তাকে 'জালা' চুক্তির সুসংবাদ শোনাল । তখন তিনি বললেন, ‘লাল 
চামড়ার ইংরেজরা তো চলে গেছে। এখন চাচ্ছি শুদূম বর্ণের ইংরেজরা চলে 
যাক।' এদের চাল-চলন সম্পূর্ণ ইউরোপের পরিকল্পনা মত। এ আগ্রাসনের 
নেপথ্যে খারা ভূমিকা পালন করে, তাদের অধিকাংশ ইয়াহুদী। তাদের বিভিন্ন 
নথিপত্রে এ বিষয়ের অনেকটা উল্লেখ রয়েছে । এ ছাড়া তাদের লেখা ও বক্তব্যও 
প্রমাণ করে যে, এর পিছনে ইয়াহুদীরাই খুব সক্রিয় । সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বিস্ত 
রকারী আন্দোলনগুলোর মধ্যে রয়েছে, কম্যুনিজম, জাতীয়তাবাদ ও 
ফ্রীম্যাসনবাদ । এ ছাড়া এদের সৃষ্ট ইসলাম বহির্ভূত আরো কতিপয় আন্দোলন 
রয়েছে। যেমন বাহাঈবাদ, কাদিয়ানীবাদ, নুসাইরিবাদ ও দারুয। এসব 
দলগুলো ইসলামের নামে আত্মপ্রকাশ করেছে! কিন্তু বাস্তবে এগুলো হচ্ছে 
ইসলামের লেবেলে ইউরোপীয় পণ্য । এরা কাফির । এদের সাথে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া, এদের যবাইকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া, এদের সালামের উত্তর 
দেয়া ও মুসলমানদের কবরস্থানে এদেরকে দাফন করা সম্পূর্ণ হারাম । এসব 
আন্দোলন নিয়ে যারা গভীর ভাবে চিন্তা করবে, তারা অবশ্যই উপলদ্ধি করতে 
পারবে যে, ইয়াহুদীদের হাত কত লম্বা এবং এটাও বুঝতে সক্ষম হবে যে, এসব 
হল বাস্তবতার মুখ দর্শনকারী বিকৃত তাওরাত ও তালমূদের বাণী সম্ভার । এসব 
বাস্তবায়িত হয়েছে ইসলামী নামে নাম ধারণকারী এ উম্মাহর সন্তানদের 
মাধ্যমেই । মুহাম্মদ, উমর, উসমান, আহমদ ও আলীরা ইসলাম নির্মূলে এমন 
ভূমিকা পালন করেছে, যার সামনে ক্রুসেড এবং খুস্টবাদ ও ইয়াহুদীবাদের 
সৈন্যদের ইসলাম বিরোধী সশস্ত্র আগ্রাসন কোন শুরুতৃই রাখে না। 
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আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তাআলা কোন্‌ মহান হেকমতের কারণে কাফেরদের বন্ধু 
রূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তা আমি পরিপূর্ণরূপে উপলদ্ধি করতে 
পেরেছি । দীর্ঘক্ষণ আমি আল্লাহর এ কথাগুলো নিয়ে ভাবলাম- 
SU STARS SIU 158 ২19 ডে পর 5 
“ওহে ঈমানদারেরা! তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো 
না।্মুমতাহিনা £১]। 
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“হে ঈমানদারেরা! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। 
তারা একে অপরের বঙ্ধু। তোমাদের যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে 
তাদের অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ যালিমদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন 
না ।”আলমায়েদা £ ৫১]। 
এয়ার দু'আয়ত পর আ্াহ সুবহা ওয়তাআলা বলেন- 
fe টনি 3:০৫ 3 dn pe ১৫১০০ ৩০5৫ ৮4৩) ০ 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের যে স্থীয় দীন পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তার পরিবর্তে 
এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং 
তারাও তাকে ভালবাসবে । তারা মুমিনদের প্রতি হবে সহানুভূতিশীল ও 
কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর । তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং এ ক্ষেত্রে 
তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে কোন পরোয়া করবে না ।শ্মায়েদা £ ৫৪]1 
আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে ইরতিদাদ বলে উল্লেখ 
ক্রেছেন। এখানেই এসে মানুষের পক্ষে মুমিন ও ইসলামের শক্রদের মধ্যকার 
অনুভূতি ও চিন্তাগত পার্থক্যের বিষয়টা পরিপূর্ণপূপে বুঝা সম্ভব। আর সে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথাটি বুঝতেও সক্ষম হবে- 
Cp OE 28174191505 Sy 528 0 ভিডি এ 06 ও এ টি এ 
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“কোন ব্যাপারে আহলে কিতাবদের কাছে জানতে চাইবে না। কারণ, তারা 
তোমাদেরকে হিদায়াত করতে পারবে না। তারা নিজেরাই পণ ভ্র্ট। আল্লাহর 
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কসম! যদি মূসা আলাইহিসসালামও তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকত, তাহলে 
আমার অনুসরণ ছাড়া তার জন্য অন্য কিছু করা জায়েয হত না!” 


ভ্ৰষ্ট 

বর্তমানে দু'টি বড় মতবাদ এ উম্মাহর একটি অংশকে পথচ্যুত করছে। এ 
মতবাদ দু'টি হচ্ছে সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদ । তৃতীয় আরেকটি মতবাদ যেটা 
এ উম্মাহর কর্তাব্যক্তিদের মাধ্যমে এ উম্মাহর মেরুদন্ডকে ভেঙে দিচ্ছে, সেটা 
হচ্ছে ইয়াহুদীবাদ নিয়ন্ত্রিত ফ্রীম্যাসনবাদ । 

আমি আগেও বলেছি কম্যুনিজম মতবাদটি তালমুদী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ । পরমত 
বিদ্বেষী ইয়াহুদীরা যারা বাবেল শহরে বিতাড়িত হয়েছিল, তারা এ তালমূদের 
প্রবর্তক । খৃস্টানদের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে এ তালমৃদী চিন্তাধারা পরিপূর্ণতা 
লাভ করে । ইয়াহুদীদের সম্পর্কে কুরআন বলছে_ 


প্রি লর্র 


০ থা তি ৮৮০5187৭০0১) মত ৩৪ ৮৫ Col tind 
“তুমি তাদেরকে ইয়াহুদীরা) জীবনের প্রতি সবচেয়ে বেশী লোভী দেখতে 
পাবে। অনুরূপ মুশরিকদেরকেও । তাদের কেউ কেউ এক হাজার বছর বাচতে 
চায় ।”বাকারা ৪ ৯৬]। 
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“তাদের নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে শাসক 
হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তারা বলল, তিনি কীভাবে আমাদের শাসক হবেন? 
আমরাতো শাসনভার পাওয়ার জন্য তার চেয়ে অধিক যোগ্য । আর তিনি তো 
আর্থিক ভাবেও স্বচ্ছল নন ।প্বাকারাহ £ ২৪৭] । 
সম্পদ হচ্ছে ইয়াহুদীদের গো বাছুর, তাদের স্বর্ণ ও তাদের সে প্রভু যাকে তারা 
পূজা করেছে। তাদের অন্তরে গো বাছুরের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে দেয়া 
হয়েছিল। আর কম্যুনিজমের ভিত্তি দাড় করা হয়েছে সম্পদ প্রীতির উপর! 
ফরওয়েডের চিন্তাধারাও তাওরাতের দর্শন প্রসূত। এটা সে বিকৃত তাওরাত, যা 
আল্লাহর নবী আলাইহিযুসসালামগণের প্রতি ধিনার অপবাদ দিয়েছে। হযরত 
লূত, দাউদ ও লাবী বিন ইয়াকুব প্রযুখের প্রতি তারা যিনার অপবাদ ছড়িয়েছে। 
এ বিষাক্ত ইয়াহুদী চিন্তাধারা ফরওয়েডের মাধ্যমে জ্ঞানের জগতে মানবিক চিন্ত 
ধারা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। 
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কম্যুনিজমের সাথে ইয়াহুদীদের মিত্রতা 

কম্যুনিজম বিস্তারের পরিকল্পনা ইয়াহুদীরাই করেছে। কারণ, তারা দেখেছে 
পুঁজিবাদ চিরকাল টিকে থাকতে পারবে না। পুঁজিবাদের এ নায়করা পুঁজিবাদের 
চেয়ে মারাত্মক যে কুফরী মতবাদের জন্ম দিয়েছে, সেটি হচ্ছে কম্যুনিজম । 
কারণ, তা বিকৃত খৃস্টবাদের অতি সুক্স মুখোশপরা পুঁজিবাদের চেয়ে আরো 
কঠোর ভাবে দীন নির্মূলের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তাই ইয়াহুদীরা 
কম্যুনিস্টদের জন্য পথ করে দিয়েছে এবং মার্কসকে সহায়তা করেছে। তাকে 
কম্যুনিস্টরা তাদের প্রতিশ্রুত নবী, ত্রাণকর্তা ও মানবতার মুক্তিদূত বলে মনে 
করে। 

মার্কসের মাতা পিতা উভয়ে ইয়াহুদী। তার দাদা মার্ডখায় মার্কস ছিল ইয়াহুদী 
পন্ডিত । এ মার্কস তার পিতার মৃত্যুর পর মা ও বোনদের নিকট সমবেদনা 
প্রকাশ করে একটি চিঠিও পাঠায়নি। উত্তরাধিকার সম্পত্তি চেয়েই কেবল চিঠি 
পাঠিয়েছিল । মার্কসকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ফ্রেডার্ক এঙ্গলপ বলেছিল, ‘তোমার মত 
স্বার্থবাদী মানুষ আমি আর দেখিনি।' এ মার্কস যে নাকি শ্রমিকদের অধিকার 
রক্ষা করার কথা বলেছে, মালিক শ্রমিকের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার আহবান 
জানিয়েছে, সে আজীবন তার মাতা ও বোনের কাছ থেকে খরচ নিয়ে চলেছে। 
অতঃপর বই বের করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কাছ 
থেকে একাধিকবার অর্থ নিয়েছে। কিন্ত কোন পান্ডুলিপি তাদেরকে দেয়নি। তার 
বই ‘পূজি’ একই সঙ্গে দু'টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে অর্থের বিনিময়ে ছাপাতে 
দিয়েছিল । এই সে মার্কস যে নাকি বিশ্বের শ্রমিকদের মুক্তিদূত ! 

মার্কসের চিন্তাধারা বাস্তবায়নকারী লেনিনও ইয়াহুদী। কুসরোল গোল্ডমান নামে 
এক জার্মান ইয়াহুদী পিতার ওউরসে তার জন্ম। তার মাও একজন জার্মীন 
ইয়াহুদী । তার স্ত্রীও ইয়াহুদী । ১৯২০ সালে ফ্রান্সের এক পত্রিকা লিখেছে, “কোন 
প্রকার বাহুল্য ব্যতিরেকে আমরা বলতে পারি যে, রাশিয়ায় যে মহা বিপ্লব 
ঘটেছে, তার পরিকল্পক ও বাস্তবার়নকারী ইয়াহুদীরাই ।' 

আরব জাতীয়তাবাদ ও উসমানী সাম্রাজ্য 

আমি আগেই বলেছি যে, জাতীয়তাবাদ ইউরোপের সৃষ্টি । তবে আরব বিশ্বে যারা 
একে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারা এতদাঞ্চলের পশ্চিমাবাদী খৃস্টান। আরব 
জাতীয়তাবাদ প্রচারের কাজ প্রথমে শুরু হয় ‘লিটারেচার এন্ড আর্টস 
এসোসিয়েশন" এর মাধ্যমে । ১৮৪৭ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে ইব্রাহীম 
আল ইয়াষিজী ও বুট্টোস আল বুসতানী নামের দু’ খৃস্টান। অতঃপর ১৮৬৮ 
সালে এ সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে “সিরিয়ান নলেজ এসোসিয়েশন" রাখা 
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হয়। আমাদের স্কুল সমূহে ইবাহীম আলইয়াধিজীর এ কবিতা এখনো শিক্ষা 
দেয়া হয়- 
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স্রোত এত প্রচন্ড থে, যাত্রীরা ডুবে গেল সব। 
তোমাদের মান সম্মান তুকাঁদের চোখে গেল সব 
তোমাদের অধিকার তুকীরদের সামনে লুষ্ঠিত আর তারা নীরব । 
আরব জাতীয়তাবাদের প্রচারকরা যে ইসলামী খেলাফতের রাজধানী তুরস্ক থেকে 
মুক্তি কামনা করত, তার প্রমাণ তাদের নেতা এডওয়ার্ড আতিইয়ার মুখে শুনুন । 
সে বলেছে, ‘খৃস্টানরা তুর্কী নেতৃত্বকে ঘৃণা করতো এবং তুরস্ক থেকে স্বাধীন 
হবার স্বপ্ন দেখতো !' 
নামীয় বইতে বলা হয়েছে যে, ‘আরব বিশ্বে তুকী শাসন বিরোধী যে আন্দোলন 
গড়ে উঠেছে, তার মূল ভিত্তি ছিল আরববাদ ।* 
বৈরুতে খৃস্টান যুবকদের পরিচালিত একটি গোপন সংগঠন ছিল, যার একমাত্র 
কাজ ছিল, আরব এবং তুকীঁদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা । এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার 
পেছনে মূল প্রেরণা যোগিয়েছিল ‘যওক মেকাইল' এলাকার এক লোক, যে 
লেবাননের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে ফ্রান্স ভাষার শিক্ষক ছিল। ইবরাহীম 
আলইয়াষেজী, ইয়াকুব সরুফ .ও শাহীন মাকারিউস তার ছাত্র ছিল। এ লোক 
ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রে সংগঠিত 'ফ্রাঙ্গ বিপ্রুব' এর একজন ঘোর সমর্থক ছিল । 
আরব জাতীয়তাবাদ যে পশ্চিমাদের তৈরী মতবাদ সে ব্যাপারে ফিলেব- এর 
কথা প্রণিধানযোগ্য । ফিলেব জাতিয়তাবাদীদের বড় উস্তাদ এবং বার্থ পার্টির 
লোকেরা আমাদের ছেলেদের জন্য তাকে নিয়ে ইতিহাস লিখেছে । ফিলেৰ 
বলেছে, “সিরীয় দেশাত্মবোধ ও পশ্চিমা চিন্তাধারার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে আরব 
জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণ নিয়ম নীতি এবং তা (আরব জাতীয়তাবাদ) মার্কিন 
রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে তার অধিকাংশ অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছে। এর 
বিপরীত হচ্ছে তুকীঁ জাতীয়তাবাদ, যা আত্মপ্রকাশ করেছে আরব 
জাতীয়তাবাদের পর এবং তা অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছে ফ্রান্স বিপ্রব থেকে ৷ 
ফিলেব আরো বলেছে, ‘আরব জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা উনবিংশ শতাব্দীর 
সত্তরের দশকে কতিপয় সিরীয় চিন্তাবিদের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে, যাদের 
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অধিকাংশই লেবাননের আমেরিকান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষা প্রাপ্ত খৃস্টান ৷ 
আর এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি পশ্চিমা পণ্য, যা 
বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পূর্ব আরব অঞ্চলও আমদানী করেছে'। এ হচ্ছে 
আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের কথা । 
লেবাননের খৃস্টান নজীব আযোরী যে প্যারিসে বসবাস করতো, সে এ শতকের 
(বিংশ) শুরুতে আরব জাতীয়তাবাদের সুক্ষ ও সফল প্রচারণা চালায়। সে 
প্যারিসে আরব আঞ্চলিক পরিষদ নামে একটি সংগঠন দাড় করায়। ‘আরব 
জাতির জাগরণ’ নামে একটি বইও লিখে সে। ১৯০৭ সালে সে “আরব 
স্বাধীনতা’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। 
সাতে" আল হুছাইরী'র মতে আরব জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয় নজীব 
আযোরীর মাধ্যমে, যে কাজ শুরু করে প্রথমে ফ্রান্সে অতঃপর বৃটেনে । 
আরব অঞ্চলের বৃটিশ গোয়েন্দা প্রধান লরেন্স যাকে আরবরা মুকুটবিহীন আরব 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে তুরস্ক (উসমানী সাম্রাজ্য) ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ার 
পেছনে একমাত্র ভূমিকা পালনকারী হচ্ছে জাতিয়তাবাদী চিন্তাধারা ।' 
আর জাতীয়তাবাদীরা যে ইসলামের স্থলে জাতিয়তাবাদকে একটা ধর্ম হিসেবে 
গ্রহণ করতে চায়, সে ব্যাপারে আরব জাতিয়তাবাদী লেখক উমর ফাখোরী তার 
“আরবরা কিভাবে জাগবে?’ নামক বইতে বলেন, ‘আরবরা ততক্ষণ পর্যন্ত জেগে 
উঠতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না তারা আরববাদকে ততটুকু গুরুত্বের সহকারে 
গ্রহণ করবে না, যতটুকু গুরুত্বের সহিত মুসলমান কুরআনকে গ্রহণ করে ।, 
আরেক আরব জাতিয়তাবাদী লেখক মাহমুদ তাইমুর “আরব জাহান’ পত্রিকার 
১৭১ সংখ্যায় লেখেন, ‘আর নিঃসন্দেহে আরব লেখকদের কাঁধে একটি 
যিম্মাদারী রয়েছে। তা হচ্ছে, এ সত্যিকারের নবুওয়াতের (আরব জাঁতিয়তাবাদ) 
পক্ষে কথা বলা ও এর সত্যতা তুলে ধরা ।' 
নামক বইতে লিখেন, “মুসলিম ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের আমরা যারাই আরব 
জাতিয়তাবাদে গভীরভাবে বিশ্বাসী, তাদের নিকট আরববাদ স্বয়ং একটি ধর্ম। 
যদি প্রত্যেক যুগে কোন না কোন নবুওয়াত বিদ্যমান থাকে, তাহলে এ যুগের 
নবুওয়াত হচ্ছে আরব জাতিয়ভাবাদ । | | | 
১৯৫৯ সালের “আরব জাহান’ পত্রিকার ২য় সংখ্যার ৯ম পৃষ্টায় বলা হয়েছে, 
মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর একতৃবাদের প্রতি যেমন অগাধ বিশ্বাস রয়েছে, 
তেমনি আরবদেরও উচিত যেখানেই থাকুক না কেন আরব একত্ববাদে 
তেমনিভাবে বিশ্বাসী হওয়া 1 
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বার্থ পার্টির নেতা ইব্রাহীম খালাস “জনযোদ্ধা' নামক এক সিরীয় ম্যাগাজিনে ২৫ 
-০8. ১৯৬৭ সালে লিখেন, “আরব সভ্যতার উন্নতি ও আরব সমাজ বিনির্মাণের 
একমাত্র পথ হচ্ছে, এমন আরব সমাজবাদী লোক তৈরী করা, যারা বিশ্বাস 
করবে, আল্লাহ্‌, ধর্ম, জমিদারী, পুঁজিবাদ, সায্রাজ্যবাদসহ অন্যান্য যে সব নিয়ম 
নীতি সমাজে ইতোপূর্বে ছেয়ে বসেছে, তা সবই খেলার পুতুল যার স্থান হচ্ছে 
যাদুঘর ।' এ কথা সে বলেছিল ইসরাঈলের হাতে সিরিয়ার পরাজিত হওয়ার ৪৭ 
দিন পূর্বে । 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ঘোষণা- 

SpE HS BE SBE LBS Ys, 
“অপরাধীরা যা করছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে অবহিত ধারণা করবেন না।” 
ইব্াহীম £ ৪২]! 
আল্লাহ্‌ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা অবকাশ দেন। কিন্তু অনবহিত এমন নয় । 
বৃটেনের ‘দি ইকোনোমিষ্ট' পত্রিকা ১৯৬২ সালে ‘জাতিয়তাবাদ বনাম ইসলাম’ 
শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছে যে ‘প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর কাফের ইংরেজদের সাথে 
নিয়ে তুকাঁদের থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য যখন আরবরা লড়াই করে, তখন 
তারা জাতীয়তাবাদকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 
চিন্তাধারা তারা পরিত্যাগ করেছে। তাই এখন আরব বিশ্বে এমন কোন 
রাজনৈতিক দল নেই, যারা আরব জাতিয়তাবাদী চিন্তাধারা ত্যাগ করে ইসলামী 
সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় ।' 
আরব জাতিয়তাবাদ যে পশ্চিমাদের পরিকল্পিত এবং তার কার্যকরকারীরা যে 
খৃস্টান, তার প্রমাণ হচ্ছে, আরব অঞ্চলের জাতিয়তাবাদী দলগুলো সৃষ্টি হয়েছে 
বার্থ পার্টির পথ ধরে এবং খৃস্টানদের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা দীক্ষাপ্রাপ্ত 
লোকদের মাধ্যমে! আরব জাতিয়তাবাদীদের প্রথম দলের উৎপত্তি হয় 
লেবাননের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে এর চ্যা্লর ডোডজ ও কুস্টন্টিন জরীক 
ছাত্রদেরকে আরব জাতিয়তাবাদী চিন্তাধারা ও মতামতের প্রতি উৎসাহিত করতো 
এবং তাদেরকে আরব জাতিয়তাবাদের নামে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মিছিল করতে 
প্ররোচিত করতো । কুস্টন্টিন জরীক একজন যোগ্য শিষ্য তৈরী করতে সমর্থ 
হয়েছে, যে আরব জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। তার নাম জর্জ 
হাবশ | 
আরব শ্যাশ্যলিষ্ট বার্থ পার্টির নেতা ছিল মিশেল আফলাক এবং তার সহকারী 
হিল যকী আরসূজী নুসাইরী আলাবী। মিশেল আফলাক পোপ থেকে পদক, 
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গ্রহণ করার সময় বলেছিল, “আমি এমন কাজ করতে সক্ষম হয়েছি, খৃস্টান 
মিশনারীরা যা তিনশত বছর ধরে করতে সক্ষম হয়নি) 
সিরিয়ায় জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে ছিল আনতোওয়ান সাআদাহ? সে নিহত 
হবার পর তার স্ত্রী তার স্থলাভিষিক্ত হয়। অতঃপর জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে 
আসে আসাদ আশকর এবং অতঃপর জর্জ আবদুল মসীহ। 


ফ্রীম্যাসনবাদ ও ইয়াহুদী 

সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের পর তৃতীয় যে বিষয়টার প্রতি আসক্ত হয়ে আরব 
বিশ্বের নেতৃস্থানীয় লোকেরা ধ্বংস হচ্ছে, সেটা হল মাসূনিয়াহ (5,০১) 
(ফৌম্যাসনবাদ)। মাসূনিয়াহ ইংরেজী শব্দ গঅঝওঘ-এর আরবী রূপ। গঅবঝঙঘ 
অর্থ বানানো ৷ যারা মাসূনিয়াহ-এর সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে মাসূনী বা ফ্রীম্যাস্গ 
(স্বাধীন নির্মাতা) বলা হয় । অর্থাৎ, যারা শিগগিরই মসজিদে আকসা ধ্বংস করে 
তাতে সোলেমানী কাঠামো নির্মাণ করবে । তাই তাদের প্রতীক হচ্ছে একটি 
গোল চিহ্ব, যার ভিতরে রয়েছে একটি ছয়কোণা বিশিষ্ট তারা । আর এ তারার 
ভিতর রয়েছে ইংরেজী অক্ষর এ। এ অক্ষর ইয়াহুদীদের সর্বশেষ রাজা 
গ্যাকিনের প্রতি ইঙ্গিতে, যাকে নবুখযনসসর বন্দী করেছিল । 

আর মাসুনিয়াহ (ফ্রীম্যাসনবাদ) হচ্ছে একটি খাঁটি ইয়াহুদী সংগঠন। আর এর 
সকল প্রতীক ও গোপন অক্ষর ও ইয়াহুদীবাদ সম্পকীয় । 

খোকাস তার বই ইইয়াহুদী মানসিকতা”য় উল্লেখ করেছে যে, “পৃথিবী আজ 
জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ের সম্মুখীন। ইয়াহুদীবাদী ফ্রীম্যাসনবাদ সারা বিশ্বের জন্য 
'মৃত্যু' পরিণতি সৃষ্টি করছে' । 

ফীম্যাসনবাদ যা গোপনে প্রতারণার মাধ্যমে পৃথিবীতে ইয়াহুদীবাদ প্রতিষ্ঠার 
জন্য নিবেদিত, এর ইতিহাস সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এর সূচনা হয় 
ঈসা আলাইহিস্সালামের এর যুগে । তবে আধুনিক ফ্ীম্যাসনবাদের কার্যক্রম 
পরিচালিত হয়ে আসছে ১৭৭৭ সাল থেকে; এর প্রধান কার্যালয় লন্ডনে । একে 
তারা আমাদের মুসলমানদের কিবলা কা'বা এর মত মর্যাদা দেয়। 
ফ্রীম্যাসনবাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের চতুর্থ, পঞ্চম, নবম ও এগারতম ধারায় উল্লেখ 
আছে যে, “ফ্রীম্যাসনবাদ আমাদের অন্ধ সেবা করে যাচ্ছে । শিগগিরই আমরা 
অইয়াহুদী পৃথিবীকে গোপন ফ্রীম্যাসনবাদী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে 
ধ্বংস করব। অতঃপর সে সব ফ্রীম্যাসনবাদী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ ধ্বংস 
করব, যা জন্মগত ইয়াহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। যখন কোন গাধা -ইয়াহুদী 
ব্যতিত পৃথিবীর সকল লোককে তারা গাধা বলে অভিহিত করে- মারা যাবে, 
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করবেন না । আমাদের সাথে লাগলে বুঝতে পারবেন আমরা কেমন? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনুকাইনুকার লোকদেরকে দেশান্তর 
করলেন! এতে বাধা দিতে আসে একমাত্র সে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন 
উবাই, যে প্রতি জুমুআয় প্রথম কাতারে অবস্থান করত । যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সামনে তার গোত্রের লোকদের বলত, “হে 
খাজরাজের লোকেরা! তোমাদের মাঝে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অবস্থান করছেন৷ তাকে সাহায্য সহযোগিতা কর।' - বর্তমানেও সুনাফিকরা 
দুর্বল আলেমদের টেলিভিশন ও রেডিওতে কিছু বলার সুযোগ দিয়ে তাদের 
সুনাফেকী চরিতাঁথ করছে-। 
তো সে (আবদুল্লাহ বিন উবাই) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর 
আবেদন জানাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে 
ছাড়। কিন্তু সে ছাড়ল নাঁ। তৃতীয় বার বলার পরও জামা না ছাড়ায় রাগে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। কারণ, 
রাগ আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে 
যেত এবং খুশি হলে চেহারা চাদের মত উজ্জল দেখাত। তিনি তাকে আবার 
বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক তুমি আমাকে ছাড় । সে বলল, না। যতক্ষণ 
পর্যন্ত আপনি আমার বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ না করবেন ততক্ষণ ক্ষান্ত হব না! 
তারা দলে বৃহৎ এবং এ পর্যন্ত তারা আমার পক্ষে করছে। আজ একদিনে এ 
দলটি ধ্বংস হয়ে যবে শুনে আমি ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভীষণ শঙ্কিত | পরিশেষে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও সব কিছু তোমার জন্য 
হল। 
এ মুনাফিক উহুদের দিন সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে পথের মাঝখান থেকে 
ফিরে এসেছিল । মুরাইসী অভিযানে মক্কার এক মুসলমানের সাথে খাষরাজ 
গোত্রের এক মুসলমানের ঝগড়া হলে সে খাযরাজের লোকদের বলল, ওহে 
খাযরাজের লোকেরা কুরাইশরা তো আমাদের পালিত কুকুর, এখন গায়ে শক্তি 
বেশি হওয়ায় মনিবকে খেতে ইচ্ছে করছে । অতঃপর সে বলল- 


উৎকৃষ্ট অধিবাসীরা দুর্বলদের (মুহাজির) বহিস্কার করবে ।' 
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এ অভিযানে হযরত আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা- এর গলার হার হারিয়ে যাওয়ায় 
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পিছনে থেকে যান। পরে 
সর্বশেষে যাওয়া একজন সাহাবী একাকী দেখতে পেয়ে তাকে সাথে করে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে আসেন। এ খবর 
মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই জানতে পেরে অপবাদ রটিয়ে দিল যে এ 
সাহাবী আম্মাজান হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা- এর সাথে তার সম্মতিতে 
খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে। মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। বিষয়টা নিয়ে মদীনায় শোর পড়ে 
গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য্য ধারণ করেন। অতঃপর 
হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পবিত্রতা ও মুনাফিকদের মুখোশ 
উম্মোচন করে কুরআনের আয়াত নাধিল হল। 
খন্দক যুদ্ধে এ মুনাফিকরা বলেছিল- 
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“নিশ্চয় আমাদের ঘরে কেউ নেই । অথচ তাদের ঘর খালি নয়। এ বলে কেবল 
তারা যুদ্ধ থেকে পালাতে চাইছে ।শ্‌সূরা আহযাব £ ১৩] | 
মুসলমানদের বিপদের সময় এ মুনাফিকরা বলত, মুহাম্মদ আমাদেরকে কাইসার 
ও কিসরার প্রাসাদ বিজয়ের কথা বলে। অথচ আমাদের কেউ নিজেদের 
প্রয়োজনটুকুই সারতে পারে না। 
তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বাইরের শত্রুদের ব্যাপারে সর্তক থাকার 
সাথে সাথে ভিতরের শক্রদের ব্যাপারেও সর্তক থাকতে হবে । ভিতরের শক্ররা 
বেশ ভুষা ও নামায কালামে তোমার মতই । এরা তোমার দলেরই লোক । 
এদের মুখোশ যখনই ত্যাগের প্রশ্ন আসে, তখনই খসে পড়ে । 
ইসলামী আন্দোনলকে যারা জান মালের অবিরাম কুরবানী দ্বারা এগিয়ে নেন, 
তারা ভোগ করেন কম। মুনাফিক এবং দুর্বল ঈমানদাররাই আন্দোলনের ফল 
ভোগ করে থাকে বেশী । মন্কায় মুসলমানদের বিজয় লাভ এবং হুনাইনের যুদ্ধে 
গণীমত প্রাপ্তি শেষে নওমুসলিম হজরত আবু সুফ্য়ান রদিয়াল্লাহ আনহু -যিনি 
পরে ভাল মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম- এর কাছে এসে বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে গনীমত দিন।" 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একশটি উট ও চল্লিশটি উকিয়া 
দেয়ার নির্দেশ দেন। বললেন, আমার ছেলে ইয়াঘিদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যও একশটি উট ও চল্লিশটি উকিয়ার 
নির্দেশ দেন। বললেন, আমার ছেলে মুআবিয়া বয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যও একশটি উট ও চন্রিশটি উকিয়ার নির্দেশ দেন। 
অতঃপর আকরা” বিন হাবিছসহ বিভিন্ন গোত্রের নওমুসলিম সর্দারগণ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কাছে এস একশটি করে উট নিয়ে গেলেন। 

£পর আসলেন নওমুসলিম সফওয়ান বিন উমাইয়া, যিনি কিছু দিন আগেও 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য একজন লোক 
পাঠিয়েছিল। হুনাইনের যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার কাছে কিছু বর্ম চাইলে তিনি বলেছিলেন, কি জোর করে নিয়ে 
যেতে চান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না ধার হিসাবে। 
হুনাইনের যুদ্ধে বিপুল গণীমত লাভের পর যখন এ সফওয়ান বিন উমাইয়া 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে গণীমত চাইলেন, 
তখন তিনি তাকে দু'পাহাড়ের মাঝখানে যতগুলো ছাগল ছিল সব দিয়ে দিলেন । 
এ গৃণীমত পেয়ে সফওয়ান বললেন, কোন নবী ছাড়া এতগুলো সম্পদ আমাকে 
দিতে কারো মন রাজী হওয়ার কথা নয় । 
পরে এ সফওয়ান আন্তরিক ভাবে ইসলাম পালন করতে শুরু করলেন। 
নওমুসলিম হাকিম বিন হিযাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এঁর 
দেয়া একশটি উট পেয়ে বললেন- 
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আমি কি তার অবাধ্য হতে পারি যে আমাকে বাচাল প্রাণে 
এবং দিল আমাকে একশটি উট আমার আবেদন শুনে । 

অন্যদিকে যারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন প্রকার কষ্ট সহ্য করেছেন এবং 
দীর্ঘদিন ধরে জান মাল কুরবান করে লড়াই করে আসছেন, তারা কিছুই নিলেন 
না । তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়েই ফিরে গেলেন । 


বিরামহীন অপপ্রচার 

বর্তমান আফগান জিহাদ আন্তর্জতিক মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের শিকার { এ অপপ্রচারে 
অনেক আফগান যুবক জিহাদ নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভূগছে এবং দুঃখজনক ভাবে এ 
বিভ্রান্তি তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তারা বিভ্রান্তি ছড়াতে সময় 
পায়, কিন্তু এখানে এসে বাস্তব অবস্থা দেখে যেতে পারে না। এরা গোটা 
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পৃথিবীকে হাতের তালুতে এবং আকাশকে সুচের ছিদ্র দিয়ে দেখতে চায়? 
পৃথিবীতে কি বলছে, কিভাবে সমাজ বিপ্লব চলছে এবং পৃথিবীর অবস্থার কিভাবে 
পরির্বতন ঘটছে সে খবর তারা রাখে না। ইসলামের শক্ররা এ জিহাদের গুরুত্ব 
ও প্রভাব যতটুকু টের পাচেছ, তার সামান্য পরিমাণও এরা টের পাচ্ছে না। 
বৃটিশ প্রচার কেন্দ্র (ই.ই.ঈ) বিশ্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেছে, “বৃটেন 
আফগানিস্তানে প্রবেশ করে আফগানদের উপর জোর করে ক্ষমতা ব্যবহার - 
করতে গিয়ে ভুল করেছে। ফলে তাকে সব কিছু হারিয়ে আফগানিস্তান থেকে 
পরাজিত হয়ে বের হয়ে আসতে হয়েছে; এখন মুজাহিদরা আফগানিস্তানে রুশ 
সৈন্যদের তাড়া করে ফিরছে। রুশরা বৃটেনের পরাজয় থেকে শিক্ষা নেয়নি। 
ফলে তারা আফগানদের উপর তাদের অপছন্দনীয় শাসক চাপিয়ে দেয়ার ব্যর্থ 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমা দেশগুলোও আফগানদের কামনা বিরোধী 
সরকার তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তৃতীয় বার ভুল করতে যাচ্ছে।' 
এ কাফিররা তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন ও ভুলের খেসারত দিয়ে সত্য কথা বলতে 
বাধ্য হচ্ছে। ধরা পড়লে মিথ্যুকরাও সত্য কথা বলে । হাদীসে আছে- 
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“সে (শয়তান) তোমাকে সত্য কথা বলেছে, অথচ সে বড় মিথ্যুক ।” [বুখারী 
শরীফে বর্ণিত এক সাহাবীর হাতে শয়তান ধরা পড়া বিষয়ক হাদীসের 
অংশবিশেষ] | র 
যে সব মুসলমান এ জিহাদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তারা যদি কাবুলে এসে 
কোন পরিবারের কাছে কম্যুনিস্টদের পাশবিকতার খবর শোনত। তারাকী ও 
হাফিযুল্লাহ আমীনের আমলে কাবুলে কেউ প্রকাশ্যে নামায পর্যন্ত পড়তে 
পারেনি। ইসলামী আন্দোলনতো দূরের কথা, যারা শুধু নামায পড়ার অপরাধ 
করত, তাদেরকেও হত্যা করত । ফাসি দিয়ে মারা এবং লাশ দাফনের সময় 
তাদের হাতে ছিল না। তাই তারা নামাযী মুসলমানদের রশি দিয়ে বেধে 
শোয়াত, অতঃপর বুলডোজার এসে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিত। 
এভাবে একশজন থেকে দুশজনকে পর্যন্ত মৃত্যু দণ্ড দেয়া হত। পলায়নকারী এক 
গোয়েন্দা কর্মকর্তার মতে তারাকীর আমল থেকে এ পর়ন্ত (১৯৭৯-১৯৮৯) শুধু 
কাবুলের পিলচারখী কারাগারের এক লাখ ছিয়াশি হাজার বন্দীকে হত্যা করা 
হয়েছে। 
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জিহাদের প্রভাব | 


বরকতময় জিহাদের দশ বছরের মাথায় এখন কাবুলের কি অবস্থা? যারা কুফর 
আর. শির্কের ধ্বজা নিয়ে ঘুরত এবং ইসলাম ও আল্লাহর রাসূলের সাথে প্রকাশ্য 
শত্ৰুতা করত, তারা এখন কোথায়? নজীব সরকারের মন্ট্ররা এখন ঘরে ঘরে 
খতমে কুরআনের আয়োজন করছে । নজীব সকারের সাম্প্রতিক একটি ফরমান 
হচ্ছে, যে লাগাতার তিনদিন জামায়াতে নামাধ ছেড়ে দিবে, তাকে চকুরিচ্ুত 
করা হবে। নজীব এখন লম্বা দাড়িওয়ালা কিছু মুনীফিককে আযান দিলে 
মানুষকে মসজিদে নিয়ে যওয়ার জন্য নিয়োগ করেছে। মুয়ায্যিন আযান দিলে 
তারা লাঠি নিয়ে বের হয়ে মানুষকে মসজিদে যেতে বাধ্য করে। কাবুলের 
যুবতীরা এখন জিহাদের গান গায়। তারা এখন মুজাহিদদেরকে তারকা মনে 
করে এবং তাদেরই সান্নিধ্য পেতে চায় । তারা এখন দেশ ও সম্মান বিক্রিয়কারী 
-নীতি-বিবেকহীন কম্যুনিস্টদের ঘৃণা করে। এ হচ্ছে কাবুলের অবস্থা । গ্রামের 
মহিলারাতো আরো ধার্মিক ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন । প্রেসিডেন্ট নজীব বলছে, 
তাকে নজীব না বলে নজীবুল্লাহ নামেই অভিহিত করতে । সে কামাভডার 
জালালুদ্দীন হকানীর কাছে চিঠি পগিয়েছে। চিঠিটি আমি নিজেই পড়েছি। এতে 
সে লিখেছে, ‘শেখ জালাল আমি আপনার সাথে যে কোন জায়গায় সাক্ষাত 
করতে চাই যাতে আপনি জানতে পারেন যে আমি একজন মুসলমান । কম্যুনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমি এবং সীমান্ত মন্ত্র সুলাইমান লায়েক ছাড়া আর 
কোন মুসলমান নেই। আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই। এ 
কম্যুনিস্টঈদেরকে আমি আমার ইচ্ছার কথা জানাতে পারছি না ।' 

শায়খ জালাল উদ্দীন হক্কানী উত্তরে বলেছেন- 
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“তোমরা যা করবে না তা বল কেন। তোমরা যা করবে না তা বলে বেড়ানো 
আল্লাহর কাছে খুবই অসভুষ্টিজনক ।”আছুছাফ £ ২, ৩]। 
‘তোমার পরিণতি তোমার পুর্বসূরীদের মতই হবে । তুমি তোমার লোকদের হাতে 
হয়তো নিহত হবে অথবা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে । তারাকীকে মুজাহিদরা হত্যা 
করেনি । তাকে হত্যা করেছে কমুনিস্টরাই 1 অনুরূপ হাফিষুল্লাহ আমিনীকেও। 
বারবাক কারমালকে বন্দী করেছিল কম্যুনিস্টরাই ৷ তোমার পরিণতিও দ:টার 
একটা হবে। হয়তো দাউদ, তারাকী ও হাফিযুল্লাহর মত নিহত হবে অথবা 
তোমার পূর্বসূরী বারবাক কারমালের মত বন্দী হবে।' 
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মুজাহিদ কামান্ডারদের কাছে প্রায় প্রতিদিন রুশ এবং কম্যুনিস্ট কামান্ডারদের 
চিঠি আসছে। চিঠিতে তারা বলছে, “আমরা কিছুদিন বা এক কিংবা দু মাসের 
মধ্যে চলে যাব । আমাদেরকে মারবে না এবং আমরাও তোমাদেরকে মারব না। 
এ কম্যুনিস্টরা আপনাদেরই দেশের লোক । তাদেরকে চাইলে হত্যা করুন । 
আর যদি তাদের কাউকে ধরতে চান, তাহলে বলুন আমরা তাকে হাত পা বেধে 
আপনাদের কাছে পাঠাব ।" উত্তর আফগানিস্তানে একটি ঘটনা দেখেতো মানুষ 
হতবাক হয়েছে ৷ দেখা গেল কিছু মুজাহিদ আর. পি. জি, ক্ষেপনান্ত্র কাধে 
দাড়িয়ে আছে । রুশদের দুটি ট্যাংক আসছে । ট্যাংক থেকে মুজাহিদদের উপর 
গুলি ছুড়া হল না । মুজাহিদরাও কোন গুলি ছুড়ল না। মানুষ তাদের জিজ্ঞেস 
করল, আপনারা ট্যাংক দেখে চুপচাপ দাড়িয়ে আছেন কেন? তারা বলল, আমরা 
এ অঞ্চলের এক কম্যুনিস্ট নেতাকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছি। রুশ 
সৈনিকরা তাকে আমাদের কাছে সত্তর হাজার রুপির বিনিময়ে বিক্রি করে 
দিয়েছে। রুপির বিনিময়ে কম্যুস্টি নেতাদের এভাবেই বিক্রি দেয়া হচ্ছে 
মুজাহিদদের কাছে। বর্তমানে কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে মুজাহিদদের নিকট 
প্রতিদিন চিঠি আসছে । চিঠিতে তারা বলছে, “আমরা কম্যুনিস্টদের সাথে চাই 
না; আমরা আপনাদের কাছে চলে আসতে চাই । আমাদের জন্য আপনাদের 
কাছে পৌছার পথ করে দিন।' 

কিন্তু কিছু মুসলমানরা এসবের খবর রাখে না। পুর্ব ও পশ্চিমের নেতারা 
আফগানিস্তানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে বলে যে আশংকা প্রকাশ 
করছে, তা তাদের কানে পৌছাচ্ছে না । বিবিসি এ সব নেতাদের এ কথাও 
প্রচার করছে যে, “মুজাহিদদের সরকার কারো কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় । জনগণ ও 
মুজাহিদ কারো কাছে নয়। কারণ, তারা (মুজাহিদ সরকার) ওহাবী এবং 
মৌলবদী ।' বিবিসির ভাষ্য মতে তারা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের লোক । গোটা 
বিশ্ব ইসলামী সরকারকে ভয় করছে। কারণ, এ সরকার কুরআন সুন্নাহ্‌র 
আলোকেই তাদের কর্ম নির্ধারণ করবে । কুরআন সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত 
সরকারকে সহ্য করা বিশ্বের কোন শক্তির পক্ষেই সম্ভব নয় । এ ধরনের সরকার 
থেকে তারা নিরাপদ হয়েছে প্রায় সত্তর বছর আগে। এ ধরণের সরকারের 
(অর্থাৎ উসমানী খেলাফত) ভয়ে তাদের নিদ্রা হত না। শেষ পর্যন্ত তারা ধুসর 
বাঘের (কামাল আতাতুর্ক) মাধ্যমে ইসতাম্থুলের জমিনে তার পতন ঘটিয়ে স্বস্তি 
পেল। এর পরে কি তাদের পক্ষে কোন ইসলামী সরকারকে মেনে নেয়া সম্ভব? 

মুজাহিদদের সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে দু'মাস হল । রাজীব গান্ধি এ 
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অঞ্চলে ইসলামী সরকারের ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করেছে। বলেছে, এতে 
গোটা অঞ্চল হুমকির মুখে পড়বে । হ্যা! হিন্দুরাও মুসলমানদের ক্ষমতায় যাওয়ার 
ভয় করছে। কারণ, তাদের সোমনাথ মুর্তি ধংসকারী বীর সুলতান মাহমুদ 
গজনবীর কথা মনে পড়ছে। এ মূর্তি না ভাঙ্গার জন্য তারা তাকে অনেক 
প্রলোভন দেখিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের প্রলোভনে কান দিলেন না। এ হিন্দুরা 
নিকট অতিতে সৈন্য নিয়ে দিল্লি প্রবেশকারী আহমদ শাহ আন্দালীর কথাও স্মরণ 
করছে। আহমদ শাহ আব্দালীর রাজ্য উত্তরে বুখারা, দক্ষিণে আরব সাগর, পূর্বে 
দিল্লি ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমে নিশাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি আফগান 
মুসলমানদের নিয়ে দিল্লিতে সাত বার অভিযান চলিয়েছিলেন। তার হাতে 
দিল্লির উপকন্ঠে কত হিন্দু নিহত হয়েছে এবং পেশোয়ারে কত শিখ নিহত 
হয়েছে তাও তাদের জানা আছে। পেশোয়ার ছিল আহমদ শাহ আব্দালীর 
শীতকালিন রাজধানী ও কাবুল ছিল শ্রীম্মকালিন রাজধানী | 

তাই হিন্দুরা আফগান মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার ভয় করছে। 
রাশিয়াসহ সমগ্র পাশ্চাত্য আফগান জিহাদের আগুন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার 
মুসলিম অঞ্চল সমূহে ছড়িয়ে পড়ার ভয় করছে। পাকিস্তানের জাতিয়তাবাদীরাও 
মুজাহিদদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার ভয় করছে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পাশ্চাত্য সমাজ 
বিজ্ঞানীরা বলছে, "আফগান জিহাদ এমন একটি অগ্রিস্কুলি যেটা কোথাও 
থামবে না। শিগগিরই এ অগ্নিক্ষুলি্গ ইউরোপে প্রবেশ করবে এবং এতে 
পৃথিবীর ইতিহাসই পাল্টে যাবে । 

নিরস্ত্র ও দুবল আফগানরা অস্ত্র হাতে নিয়ে যে সম্মান ও প্রভাব অর্জন করেছে তা 
দেখে কি কেউ শিক্ষা নিবে? মুসলমানদের অস্ত্রধারণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের ত্রাস বলে উল্লেখ করেছেন! যেদিন অস্ত্র 
মুসলমানদের হাত থেকে পড়ে গেছে, সেদিন তাদের প্রভাবও শেষ হয়ে গেছে। 


শক্তি নিয়েই লঙ্ঘিতে হবে পথ 

জাতি গঠিত হয় বীর দ্বারা সম্মান ও প্রভাবের খুঁটি হচ্ছে এ বীরগণ। সত্যকে 
মানুষ তখনই দেখতে পায় যখন মিথ্যার সাথে সত্যের যুদ্ধ বাধে । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিকমাত ও সদোপদেশ ছারা মক্কার লোকদেরকে 
ইসলামে প্রবেশ করানোর কত চেষ্টা করেছেনঃ মক্কাতে তিনি দীর্ঘ তের বছর 
অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে যে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তাতে কতজন 
লোক মুসলমান হয়েছে? একশর সামান্য বেশি মাত্র । কিন্তু যেদিন তিনি অস্ত্র 
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নিলে একে করে সার কাফিরদের দড চুন কুরে দিলেন, সেদিন থেকে মানুষ 
দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে । মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমানদের 
সংখ্যা ছিল দশ হাজার । কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় এ সংখ্যা এসে দাড়ায় ত্রিশ 
হাজারে । বিশাল এ পার্থক্য মাত্র এক বছরেরও কম সময়ে । মক্কা বিজয় হয়েছিল 
নবম হিজরীর জমাদিউসসানীতে এবং তাবুক অভিযান হয়ে ছিল এ বছরের 
রমাদানে। অর্থধ্ মাত্র কয়েক মাসের ব্যাবধানে ইসলামের বাহিনী তিনগুণ বৃদ্ধি 
পায় । | | 
সপ্তম হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র 
চৌদ্দশত। এ সন্ধির ফলে মানুষ যখন বুঝতে পারল মন্ধার নেতারা ইসলামের 
শক্তি স্বীকার করে নিয়েছে, তখন মানুষ ইসলামের গুরুতৃ বুঝতে শুরু করল। 
তঃপর মক্কা বিজয়ের সময় তথা দু'বছরের কম সময়ের ব্যাবধানে 
মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দশ হাজারে উপনীত হয়। 
করে । আগে ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তি অর্জন করতে হবে । 
তঃপর যখন আমাদের এ শক্তির আলোতে বাতিলের অন্ধকার দুর্গীভূত হতে 
শুরু করবে, তখন আল্লাহর দীনের জন্য মানুষের দৃষ্টি খুলে যাবে এবং তারা 
এসে তাতে দলে দলে প্রবেশ করবে । তাই হযরত উমর রদিয়াল্লাহু আনহু যখন 
সাহাবীদের জিজ্ঞাস করলেন আপনারা আল্লাহর কথা- 

CY) ৩1401 cus ৪ 3364 ANE 0) শু alt 2০ গত 
“যখন আলাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেল, তখন আপনি মানুষকে আল্লাহর 
দীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখছেন” থেকে কি বুঝলেন? তখন হযরত 
আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসালাম- এর ইন্তেকালের ঘোষণা বুঝেছি । কারণ, ইসলামের শক্তি 
কুফ্রের প্রভাবের উপর বিজয় লাভ করেছে। ফলে মানুষ আল্লাহর দীনে দলে 
দলে প্রবেশ করেছে। আর এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লান্লান্ু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর 
দায়িত্ব পালনও শেষ হল | অতঃপর তিনি প্রভুর কাছে চলে গেলেন ।' 


নতুন ইতিহাসের আভাষ 
আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে এখন বিভিন্ন লোক শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু 
করেছে। গাদ্দাফীর কারাগার ধংসের ঘোষণা আফগানিস্তান পরিস্থিতির 
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প্রতিধ্বনির ভয় থেকেই এসেছে । মানুষের পক্ষে দীর্ঘ দিন জুলুম অত্যাচার সহ্য 
করা সম্ভব হয় না। অত্যাচারের এক পর্যায়ে তারা আগ্রেয়গিরির মত বিস্ফোরিত 
হয়। তাই গাদ্দাফী এ সত্য বুঝতে পেরে মানুষের উপর যুলুম কমাতে লাগল। 
সিরিয়া ও দক্ষিণ ইয়েমেনেও এ ধরনের পরিবর্তন শিগগিরই দেখা যাবে। 
হিন্দুকুশের এ প্রতিরোধ যুদ্ধ শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্য মাথা তুলে দাড়িকে 
রয়েছে! যে বিপদে পড়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছে সে হতভাগা । যে আরেকজনের 
বিপদ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেছে সে সৌভাগ্যবান । যে সব মুসলমানরা এখনো 
সম'জের পরিবর্তন উপলব্ধি করেছে না, তাদের চোখ আল্লাহ খুলে দিন এটাই 
কামনা কার ; 
আমাদের ধারণা আফগানিস্তানই হবে ইতিহাস পরির্বতনের সূচনা ভূমি। 
দুর পরিমল থেকে ইসলামের যে আলো বিরত হচ্ছে তাই পৃদীর 

ন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। কিন্তু কিছু লোক এখনো তার নেতৃত্বের প্রতি 
সন্ধিহান। আমাকে এক যুবক বলল, 'আপনি কি মনে করেন এসব লোকদের 
হাতে আফগানিস্তানে একটি কিকর ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে? অর্থাৎ, 
সে বলতে চাচ্ছে দীন সম্পর্কে অজ্ঞ এ লোকেরা কিভাবে ইসলামী সরকার 
পরিচালনা করবে? আমি তাকে বললাম, হাফিজ আলআসাদ, গাদ্দাফী, নুমাইরী, 
হুসনী মোবারক ও সাদ্দাম হোসেনের মত নিম্ন মেধার* লোকেরা যদি দশ-বিশ 
এসব আফগান যারা ইসলামী পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছে এবং দশ বছর 
ধরে যারা রণাঙ্গনে নেতৃত দিচ্ছে; সৈন্যদের পরিচালনা করছে তারা কি একটি 
রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে না? এদের অভিজ্ঞতার সামনেতো ওই 
পুতভুলদের** কোন অভিজ্ঞতাই নেই । নিয় মেধার অধিকারী মানেতো অর্ধপাগল 
কিংবা পূর্ণপাগল। ওরা দেশ চালাতে পারলে এসব পোড়খাওয়া নেতারা কেন 
পারবে না? বিষয়টা একেবারে সহজ । এরা ক্ষমতায় গিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের 
দায়িত্ব গ্রহণের দু'বছরের মাথায় আকীদার ক্ষেত্রে মন্কা, মদীনা ও রিয়াদের 
বিদ্বানদের চেয়ে অধিক জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে । কারণ, টিভি, 
উও ও পত্রিকা থেকে শুরু করে সবকিছুর দায়িত্ব তাদেরই হাতে থাকবে । 
তাদের আহবানে বিভিন্ন পেশার অভিজ্ঞ লোকজন সাড়া দিয়ে তাদের সহায়তায় 
এগিয়ে আসবে | 


সমাপ্ত 


শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী 


জন্ম £ ১৯৪১ সালে ফিলিস্তিনে। 

শিক্ষা-দীক্ষা £ খামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন। তুলকারামের খুদৃরিয়া 
কলেজ থেকে ডিপ্লোমা এবং দেমেশুক বিশ্ববিদ্যায়ের শরীয়াহ বিভাগ থেকে 
লেসান্স ডিগ্রি অর্জন । আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরায়াহ্‌ বিভাগ থেকে মান্টার্স 
ডিগ্রি অর্জন। ১৯৭৩ সালে আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উসূলে ফিকাহ্‌র 
উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন। সিরিয়ার বিখ্যাত আলেম মোল্লা রমাযান ও বিখ্যাত 
মুজাহিদ শহীদ মর্ওয়ান হাদীদের সাহচর্য লাভ এবং তাদের তাকওয়া ও তাগুত 
বিরোধী জিহাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া । 

শিক্ষকতা £ ১৯৭০ - ১৯৮০ পর্যন্ত জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়াহ বিভাগে 
অধ্যাপনা । ১৯৮১ সালে পবিত্র মক্কার বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এক বছর অধ্যাপনা এবং সেখান থেকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিথি প্রফেসর হিসেবে যোগদান। ১৯৮৩ সালে বাদশাহ 
আবদুল আধীষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নিতে চাইলে 
শিক্ষকতার পদ থেকে ইন্তফা দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে আফগান মুজাহিদদের পাশে 
দাঁড়ান। 

ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ততা $ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেনীতে পদার্পনের সময় থেকে 
ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া । মেধা ও সততায় আকৃষ্ট 
হয়ে জর্দান ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের ইখওয়ানুল মুসলিষীনের মুরাকিবে আম (প্রধান 
যিম্মাদার) শায়খ আবু মাজেদের ওই সময় থেকে তার (শহীদ আয্যাম) গ্রামে 
একাধিকবার গমন করা । 

জিহাদে অংশগ্রহণ ৪ ১৯৬৭ সালে ইয়াহ্দীদের হাতে পশ্চিম তীর ও গাজার 
পতনকাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের জিহাদে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব 
দান। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সালে শাহাদতের পূর্ব পর্যন্ত আফগান জিহাদে 
অংশগ্রহণ, দিকনির্দেশনা প্রদান, মুজাহিদদের সার্বিক সহযোগিতা দানের জন্য 
পেশোয়ারে মাকতাবু থিদমাতিল মুজাহিদীন (মুজাহিদদের সেবা কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা 
এবং আফগান জিহাদের পক্ষে বিশ্ব মুসলমানের বিশেষত আরবদের অংশগ্রহণ, 
সমর্থন ও আর্থিক সহযোগিতা লাভের জন্য বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে আফগান 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ১৯০ 
ইসলামী জিহাদকে আঞ্চলিক জিহাদ থেকে আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদে 
রুপান্তরিত করা। 
মুজাহিদ তৈরী £ ১৯৬৮ সালে উত্তর জর্দানে ফিলিস্তিনের জিহাদের জন্য প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকতাকালে উম্মাহ্‌র মর্যাদা ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ 
জিহাদের প্রতি ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের পর 
থেকে শাহাদতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লিখনী ও চিত্তাকর্ষক বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্ব 
মুসলমানকে বিশেষত আরবদেরকে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করানোর জন্য 
তৎপরতা চালানো, তাদের অন্তরকে ইসলাম ও জিহাদের সেবার জন্য উম্মুক্ত 
করা ও তাদের মাঝে জিহাদ ও প্রতিরোধের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দেয়া । তার 
প্রচেষ্টায় বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব শহীদ তামীম আলআদনানী (ফিলিস্তিন), ড. 
আইমান আলজাওয়াহেরী (মিশর), শায়খ উসামা বিন লাদিন (সৌদিআরব), 
শহীদ আবু হাফস আতেফ আলমিশরী, শায়খ আবু মুহাম্মদ আলমাকদেসী 
(জর্দান) শায়খ আবু কাতাদা আলফিলিস্তিনী, শায়খ আবদুল মুন্ইম মোস্তফা 
হালীমা (সিরিয়া), শায়খ ড. আবদুল কাদির বিন আবদুল আযীয (মিশর), শহীদ 
ইউসুফ আলঈরী (সৌদিআরব), শহীদ আবদুল আযীয আলমুক্রিন 
(সৌদিআরব) সহ অসংখ্য আরব আলেম, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও 
সাধারণ মুসলমানের আফগান জিহাদে বিভিন্ন ভাবে অংশগ্রহণ । 
রচনাবলী ৪ লিখিত ও ভাষণের সংকলনসহ মোট বই পঞ্চাশটি। তন্মধ্যে একটি 
১৯ খন্ড, একটি ৫ খন্ড, দুটি ৪ খন্ড, তিনর্টি ৩ খন্ড ও একটি ২ খন্ড। বইগুলো 
সব আরবদের উদ্দ্যোগে ‘শহীদ আয্যাম ইনফরমেশন সেন্টার’ কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়েছে এবং বর্তমানে জগ ঘ7১12%116৭.5/৩ সহ বিভিন্ন ওয়েব সাইটে বিদ্যমান । 
শাহাদত $ আফগান জিহাদ নিয়ে ইসলামের ভিতর-বাইরের শক্রদের বিশেষত 
প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের পর তাকেও পৃথিবী থেকে বিদায় করার সিদ্ধান্ত নেয় 
আমেরিকা-বৃটেনের নেতৃত্বাধীন ইসলাম বিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তি। 
ফলশ্রুতিতে ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে তিনি কলিজার টুকরা দু’ সন্তানসহ 
পেশোয়ারের মাটিতে শাহাদত বরণ করেন । পেশোয়ারের বাবী এলাকার শুহাদা 
কবরস্থানে তাকে শায়িত কর! হয় । 
কারামত £ শাহাদতের সময় বিশ কে.জি. ওজনের মাইন বিস্ফোরণে শহীদ 
আয্যামকে বহনকারী গাড়ীটি কয়েক টুকরা "হয়ে আকাশে উড়ে গেলেও শহীদ 
আধ্যামের পবিত্র দেহ বিক্ষোরণস্থলের কাছে সামান্য জখম অবস্থায় পাওয়া 


পাশ্চাত্য ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র % ১৯১ 

যায়! শহীদ আযযামের জিহাদের সাথী ও জীবনী লিপিবদ্ধকারী ড. আবু 
মুজাহিদ বলেন, “কবরে শায়িত করার পূর্ব পর্যন্ত তার রক্ত থেকে মেশৃকের চেয়ে 
আরো উন্নত সুগন্ধি বের হয়, যার তুলনা পৃথিবীর কোন সুগন্ধির সাথে চলে না। 
আমিসহ উপস্থিত সকল লোক এ সুগন্ধি অনুভব করেছে। অন্য দিকে তার দু' 
সন্তান শহীদ মুহাম্মদ ও শহীদ ইব্রাহীমের রক্ত থেকে যে সুগন্ধি বের হয়, তা 
ছিল হেনার সুগন্ধির মত। সুগন্ধির এ পার্থক্যটাও শহীদ আয্যাষের কারামত বৈ 
কিছু নয়? 

মুল্যায়ন £ শহীদ আধ্যামের জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রকাশিত হওয়া বই ও লেখার 
সংখ্যা কয়েক শতাধিক ৷ তার জীবন বিশ্লেষকরা তাকে আফগান জিহাদের প্রাণ 
পুরুষ, জিহাদের মুজাদ্দিদ, যুগের শ্রেষ্ঠ যাহিদ, হিজরী পনের শতকের ইসলামের 
সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ ও এ যুগের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্যক্তি 
বলে মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন, ‘১৯২৪ সালে উম্মাহর মানসিক বিপর্যয় ও 
শত্রুদের দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রে ইসলামী খেলাফতের প্রাসাদ পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়ার 
পর তাকে পুননির্মাণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবৃহানাহু ওয়াতাআলা যে 
মহান ব্যক্তি ছারা সবচেয়ে বেশী কাজ নিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন শহীদ আয্যাম | 
১৯৯৬ এর সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানে তালিবান মুজাহিদদের হাতে যে অভূতপূর্ব 
ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়, তার জন্য আফগানিস্তানের জমিনকে উপযোগী 
করতে যিনি সবচেয়ে বেশী মূল্যবান রক্ত (আরব বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের 
কর্মীদের রক্ত) সংগ্রহ করেছেন তিনি হচ্ছেন শহীদ আয্যাম এবং ওই বিপ্লবের 
জন্য বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে লোকটি শাহাদত বরণ 
করেছেন, তিনিও হচ্ছেন শহীদ আবদুল্লাহ আয্যাম । 


